


উৎ্মর্গ পত্র। 

স্পর্শ 

মহামান্য, বিদ্যোংসাহী 

ীত্রত্ীত্রা ব্িপুরাধিপতি 

শ্ীলশ্্রীযুক্ত মহাঁরাজ। রাঁধাকুঞ্চ দেব বধ্ধণ মাণিক্য 

বাহাছুর মহোদয় প্রবল প্রতাপেঘু। 

রাজন! 

মসম্মানে, সাঁদরে অদ্য "লাঁলকুঠি” ভবদীর পবিত্র 

কর-কমলে অর্পিত হইল, আপনার ন্যায় জ্ঞানী মহায্মার নামে 

মতক্ুত এক থানি পুত্তক উতমর্গীকৃত হইবে-বহ দিনে 

এ সাধ, এত দিনে পূর্ণ হইল। 

 শ্ার্মমণি স্পর্শে অধম লৌহ খওও স্বত্ব প্রাপ্ত হয, 

আশা-মহতের আশ্রয়ে এই অকিঞ্চিংকর “লালকুঠি” সাধারণের 

সহান্থতৃতিতে বঞ্চিত হইবে না, নিবেদন ইতি__ 

১ নং ব্চারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 
৩২ শ্রাবণ, 3৩০৭। শররাধানাথ মিত্র। 
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দিবা অবসান 'প্রায়। পশ্চিম গগনে হীনপ্রভ . লোহিত তপন 

অর্ধ জগতে জীবের পরিণাম জানাইয়! অস্তাচলাভিমুখে গমন করি" 

তেছেন। প্ররুতিরাণী অংগুষালীর ক্ষীণকর দর্শনে ব্যাকুল চিত্তে, 

দিনমণির আননদদীয়ক বেশতৃষা। বিসর্জান দিয়া, বিধবার বিষাঁদ- 

আশীধার-বদনে বপু আচ্ছাদিত করিয়া মনদুঃখে অধোমুধী হইতে- 
ছেন। দেখিতে দেখিতে বিহঙ্গগণ তরুশাখায় সমাসীন হইয়া 
সথমধুর শ্বরে ভূবন প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। ধরণী-সুন্দরী 

ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ মূর্তি ধারণ করিলেন, গৃহীজন পরিশ্রমান্তে স্ব স্ব 

আবাদে প্রত্যাগত হইয়! বিরাম লাঁত করিতেছে । পথ, ঘাট লোক 
শূঠ্, আঁর সেরূপ কোলাহল শ্রুতিগোঁচর হইতেছে না, অবিরাম 
জনতার হাঁস হইয়া পড়িয়াছে। শ্বভাব সুন্দরী, দিননাথের বিরহ্- 
বেদনা সন্বরণ করিয়া, তরুণ-নায়ক সন্ধানে ফুল্ল ফুলদলে বিভূষিতা 
হইয়া আকাশের দিকে নয়ন ফিরাইলেন। সুনীল গগনের এক 

ভাগে বিমল কান্তির ঈশ্বৎ আভা দেখিতে পাইয়া, তাহার নেত্র 

আক্ট হইল, প্রক্কতিরাণী দর্শন মাত্রই মনে মনে তীঁহাকেই 
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পতি-পবে বর্ণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সর্বত্র-গতি 

অধীর অনিল, কুস্থুম-স্ুবাস উপহার যতনে ধরিয়া, অভিসারিকা 

ভাবে, নারক জমীপে নারিকার প্রেমকাহিনী ধীরে ধীরে বহন 

করিল) স্ুধাকর নায়িকার প্রেম-নিদর্শনে অমংখ্য হীরকনিত 

তারকা-মগ্লী সহ বিমল কিরণে ভূষিত হইয়া নভোমগুলে উদ্দিত 
হইলেন__শীস্তিষরী জ্যোছনা-ধারায় ধরাতল সুশীতল হইল। 

হুধার আধার শশধর দর্শনে সকলেরই মন মোহিত হইল, 

দিবাঁভার্গের ভাবনা, চিন্তা, শ্রম যেন কোথায় চলিয়া গেল) নবা- 

লোকে নরলোকে যেন নবজীবন উন্মেষিত হইল !. সাংসারিক 

ভাবনা! চিন্তা দুঃখবেগ যেন দিননাথের সঙ্গেই চলিয়! গিয়াছে, 
হৃদয়ে উপস্থিত আর কোন উদ্বেগ নাই! মনের কথা মনোমত 

লোকের নিকট জানাইবার ইহাই প্রকৃত সময়। এই 

সময়ে যুবক যুবতী পরম্পর মিলনের গ্রতীক্ষা করিতেছে, পুত্র 

পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাবকাশ পাইয়াছে, ছুহিতা জননীর 

নিকট সুখ দুঃখের কথা কহিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে, বন্ধু বন্ধুর সহ 

মিলিত হইবার নিমিস্ত বাটা হইতে বহির্থত হইতেছেন | দিবা- 

ভাগ পরিশ্রমের সময়, রচ্ছনে দ্ুই দণ্ড কাল কথাবার্তায় যাপিত 
হইবে, সংসারীর পক্ষে মে অবকাঁশও ঘটি! উঠে না। 

সন্ধ্যা-নমীরণ বেবন উদ্দেশে পথিমধ্যে ঢুইটা যুবকের পরম্পর 

সাক্ষাৎ হইল। একটাব্র নাম ঘতীন্ত্রমোহন, অপরের নাম ধরণী 

কান্ত। প্রথমটীর বয়ংক্রম চতুর্কিংশ বংসর মাত্র, দ্বিতীয় ফড়বিংশ 
বঙ্জারে পদার্পণ করিয়াছেন। তীহারা উভয়েই ভদ্রবংশোস্ঠব, 

বুদ্ধিমান, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সমবযস্ক ; অধিকন্তু ছুই জনেই এক বিদ্যা-. 

টের সহপাঠী হওয়ায় পরম্পর গ্রগাঢ বনত-সত্রে আবদ্ধ। উভ-. 
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স্বেই জীবনের এই নবীন যৌবনাবস্থায়ও বিবিধ সদ্গুণ সম্প্ন 
ছিলেন) এক কথায় সামাজিক সকল কার্যেই তাহাদিগের সম্যক্ 

পারদর্লিতা থাঁকায়, উভয়েই সকলের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন; পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই তাহাদিগকে ভালবাদিত। সং" 

ত্বতাব, শিষ্টাচার ও বদান্তা বশে কেবল সহপাঁঠীদিগের মধ্যেই 

তাহার! অনুরাগ ভাঁজন হইয়া ছিলেন--এমন নহে, দেশস্থ সমস্ত 

লোক, 'অধিকস্ত পরিচিত বিদেণীয়গণও সেই দুই জনের প্রতি 
যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতেন ও তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির 

জন্য যত্ব পাইতেন। 

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ের নানাবিধ কর্াবার্ডী :হইতেছে, 
এমন সময়ে ধরণীকান্ত যতী্তম'হনকে বলিলেন, প্তাই! এ 

স্থানটা কি মনোহর! যেদিকে নয়ন ফিরাই, অপরূপ শো 
দেখিয়া মন প্রাণ পুলকিত হইতে থাকে! ওই দেখ বিটপীশ্রেণী 

খদ্যোতপুর্জে কি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে! কৃষ্ণবর্ণের 

মক্মলে যেন অসংখ্য হীরকখণ্ড দীপ্তি পাইতেছে ! চারিদিক 

অন্ধকারময়, সুনীল আকাশে নক্ষত্রমগ্ুলী পরিবেষ্টিত সুধা 

রশ্মি-জাল বিস্তার করিতেছে; মৃদ্রমন্দ গন্ধবহ কুন্গুম-বাঁসে মাতো- 

যারা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে গার স্পর্শে শাস্তি প্রদান করিয়া কোথায় 

যেন চলিয়! যাইতেছে! অদূরে ঝর ঝর নাদে নিঝ'র হইতে শুত্র 
রজত সদ্বশ বারিরাশি উপ্গারিত্ত হইয়া উপত্যকাভুমি .অতিক্রম 
করিয়া! নিয়তলাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, জ্যোছনা-বালা সেই 
ছল-প্রপাত সহ মিপিত হইয়া কি সুন্দর জলকেলি. করিতেছেন ! 
না জানি ভাই, এ কাঞ্চনগর সদ্শ আরও কত শত রমগীয় ঠাই 
ছে? এন্সপ দামান্ত শোতায় মন খন এতাদৃশ আৰ ইই-. 
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তেছে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জগতের শোভা, সোনদধ্য দর্শন 
করিলে, না জানি কতই অনির্বচনীয় আননের সধ্ধার হইতে 
থাকে। ভাই, বহদিবসাবধি দেশ-ভ্রমণে আমার একাস্ত ইচ্ছা, এ 
বিষয়ে আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া কতবার পরামর্শও করিয়াছি, 
কিন্তু এত কাল কিছুতেই সেই আশা পূর্ণ হয় নাই_-মনের আশা 
যনেই বিলীন হইয়াছে। বাল্যকালাবধি উভয়েই এক বিদ্যালয়ে 
একত্রে পাঠাভ্যাস করিলাম, উভয়েই প্রগাট সখাতা-সত্রে আঁবন্ধ 
হইলাম) যাহা কিছু করি, তোমার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য 
করিবার আমার ক্ষমত| বা অধিকার নাই। হ্বায়-জাত আশা- 
লতা কি অকালে উন্মলিতা হইবে ?% 

যতীন্্রমোহন উত্তর করিলেন, “নখে! বিদেশ ভ্রমণ অপেক্ষা 
অধিক সখের বিষয় আর কি আছে? জগতের কোথায় কি 

তেছে, কোন্ দেশের জলবায়ু কিরূপ, বৈদেশিক আচার 
প্রণালী কেমন--এই কল দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানলাভ হইতে থাকে 
এবং এব্প ভ্ঞানলাতে সমর্থ না হইলে লোকের নিকট স্বু্যাতি 
লাভের ও “রীবৃদ্ধিদাধনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।" ভাই! 
তোমার অপেক্ষা আমি ইহার কারণ শতগুণে উৎকঠিত রহি- 
য়াছি; বাল্যকালাবধি এ জীবন বিদ্যোপার্জনেই কাটিয়! গেল। 
জন্পগ্রহণ করিয়া পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্ম ভিন্ন আর কাহারও 
মুখ দেখিতে পাইলাম নী; আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই দণ্ডেই 
সংসারের সকল স্্খ উপেক্ষা করিয়া দেশ পধ্যটনে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির রীতি নীতি দর্শনে নেত্র ও চিত্তের তৃপ্তি সাধন করি ।” 

তাহার কথা শেব হইতে ন! হইতেই ব্বতীন্্রমৌহছন বলিলেন, 
“ভাই! বিদেশ গমনে যদি উভয়েরই একান্ত অভিলাষ হইয়া 



্বিতীয় পরিচ্ছেদ | ৫ 

থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অদাই আমরা 

পিশিযোগে মধুপুরাভি ঘুখে যাত্রা করিব ; চল, গৃহে যাইয়া আপন 
আপন পরিনের ও পাথেয় প্রস্থতি সংগ্রহ করিয়া লই |” 

উভত্ষেই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে 
যে যাহাঁর বাটীতে আসিয়া পিতা মাতা 'ও অন্যান্ত গুরুজনাদির 

অগোচরে বিদেশগমন উপযোগী বেশ ভূষায় সজ্জিত জইয়া। যৌবন 
স্ললভ চাপলোর বশবর্তী হইয়া গন্ব্স্থানা(ভিমুখে যাততা করিলেন । 

বাপি 
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মধুপুরে উপনীত হইবার পৃর্ধেই পধিমবো শ্রীনগর পৌছিয়। 

'ভাহাদিগের চিউচাঞ্চলোর কভক পরিনাঁথে লাঘব হইল, এক্ষণে 

তাহার স্থিরচিন্তে ভব্ব্িতের ব্িয় ভাবিতে লাগিলেন ।  অক্- 

'্নাৎ পঠদ্দশা পরিত্যাগপূর্ধক পিতা মাঁতা শ্রড়ৃতি গুরু- 

"লোকের ,অজ্ঞাতমীরে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া অন্গচিত এবং 

নিতান্তই বদাগি তীহারা বিদেশ যানায় দুঢঘংকর হইয়া থাকেন, 

তাহা হইলে অবস্থা ও মর্য্যাদীমুমায়িক লোকজন সমভিব্যাহারে 

যাওয়াই তাহাদের একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু তরুণ বয়স 

জনিত জামো-শ্রিরতা তাহাঁদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই পরিত্যাগ 

করিতে পারিলেন না) গুরুজনকে অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনে তাহাদিগের 

উদ্দেশ সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মীইতে পারে ভাবিয়া, তাহারা পত্র 

দ্বারাও কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। 
শ্রীনগরও অতি রমণীয় স্থান, এখানে বহুদংখ্যক লোকের বনতি, 

পথ ঘা প্রশস্ত ও মনোরম; দুই তিন দিবস যাঁপন করিয়াই উভ- 
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যেরই তথায় সুদীর্ঘকাঁল বাসের অভিকুচি জন্মিল। কালক্রমের ভথা- 

কার ছুই চাঁরিজন সমবয়ঙ্কের সহিত দিনে দিনে তাহাঁদিগের সভাব 
হইল। কথায় কথায় এক দিন ভীহারা জানিতে পারিলেন যে, এই 
নগরে ব্হুদংখাক রূপলাবণ্যরম্পন্ন। কাঁমিনী আছে ; বিশেষতঃ মেই 

নগরের ভূমাধিকারী ৬রামজীবন রয় মহোদয়ের কুমারী শ্রীমতী 

মনোরমার হ্যায় জুন্দরী রমণী আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

মনোরমা রপে গুণে অনুপমা রমণী, পিতার মৃত্যু হইলে 

'একমান্র সহোদর নরেন্দ্র নাথের তত্বাবধানে রহিযাছেন ; নরেন 

নাথ, একজন অল্মানশালী সাহসী বীরপুরুষ | ভ্রাতী ও ভদ্রী উভয়েই 

অপ্রাপ্ত ব্ক্ক, কিন্ক অতুল খশ্বর্ষের অধিকারী; এরূপ অবস্থায় 

বিভ্ঞ 'ও সাধু ভন্থাবধায়ক বিহনে সাচর সংসার ঘাত্রার 

অর্থ হইতে বিবিদ অনথের সুত্রপাত হইর। থাকে । দৌভাগ্যক্রমে 

নরেন্দ নাথ অন্বসেই সংসার সঙ্গন্ধে ঘথেষ্ট ব্চিক্ষণতা। লাভ 

করিরাছিলেন, এজন্য সংসারে তাহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট সধ্বন্টিত 

হইতে পারে নাই। মনোরমা নিতে লোকশূন্য স্থানে দিন যাপন 
করিভেন) নরেন নাথ বিশেষ যন্ত্র ও ক্লেহ সহকারে তাহার 

রক্ষণাদক্দণ কার্যে সাবধান ভাঁবে দৃষ্টি রাখিস্বাছিলেন । কোঁন 

ঘটনা-কুত্রে কুমারী বাহাতে কাহারও নয়ন-পথে পতিতা ন! হয়, এ 

বিষয়েও নরেন্নাথের বিশেষ ষ্টি ছিল । সেই অপন্ধপ রূপবতী 

কুমারী মহাদেব কালভৈরবের মন্দিরে দেবারাধনার জন্য সময়ে 

সময়ে আঁসয়! থাকেন, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত লৌকমুখে ইহা 
জাত হইয়া, মনোরমা দর্শন-লালমা পরিত্ৃপ্থি বাসনায় দেব-দর্শন- 
চ্ছলে উদ্দেস্ঠসিদ্ধির সম্ভাবনা বুৰিয়া, প্রতিদিন সেই মন্দিরের সন্নি- 

, কটে উং কণ্ঠিত চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিন্নে, কিন্তু তাহাদিগের 
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এত আঁয়।স ঘত্র সমস্তই বিফল হইল দিনে দিনে আশালতা শু 

হইতে লাগিল-__কিছুতেই মনোরমার্ সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল না। 
আশান নীরাশ হইয়া, তীহারা পুনরাম় স্থানীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, তীাহাদিগের অবকাঁশ সময়-- 

কলুষ বিহীন, বয়সৌপযোগী আমোদ গ্রমোদে অতিবাহিত হইতে 
লাগিল; র্াত্রিকালে আঁদৌ বাঁসা হইতে ঘাহির হইতেন না, 

যদি কথন কোন বিশেষ কাধ্যবশতঃ বাটা হইতে স্থানান্তরে যাইতে 

হইত, উভয়ে একভ্র বহিগ্ত হইভেন, কিন্তু বহিগ্গমন সময়ে 

তরবারি, কিরীচ প্রভৃতি অন্্রাদি উভয়েরই সঙ্গে থাকিত । 

এক দিবস সন্ধাকীলে ধরণীকান্ত বাটা হইতে বাহির হইতে- 
(ছন) যতীন্মমৌহন পাঠাভ্যাস করিবেন বলিয়া! গৃহে থাঁকিবাত্র 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং পাঠীন্তে তাহার পশ্চতগামী হই- 

বেন প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহাকে অগ্রমর হইতে বলিলেন । 

 ধর্রণীকান্ত। তাও কি হয়! আমি বাহিরে ঘাইয়া তোমার 

অপেক্ষার ঠাড়াইয়া "থাকিব? তাহার অপেক্ষা আজ বেড়াইতে 

না যাওয়াই ভাগ, এক দিন না যাইলে ক্ষতি কি? 
বতীন্্রমোহন। না, বাঁটীতে থাকিবার প্রয়োজন নাঁই, যাও 

বেড়াইতে ঘাও, ঘে পথে আমরা প্রতিদিন বেড়া ইয়া থাঁকি, :সেই 
দিকেই যাইও, আমি অবিলম্ষে অনুগামী হইব । 

“আচ্ছা! তবে এস, নিত্য আমরা যে -পথ দিয়া যাতায়াত 

করি, সেই পথ দিয়াই চলিলাম।” এই কয়েকটা কথা কহি- 
যাই ধরণীকান্ত বাঁটী হইতে প্রস্থান করিলেন। 

এক্ষণে ধরণী নিষ্ঠন্ধ, জগৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ_-পথ ঘাট 

লোকশ্ন্য ; এ গৃভীরা যাঁমিনীতে কেবল স্থানে স্থানে .ভীষণ 
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নিশাচরদিগের বিকট চীৎকার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, 

একমাত্র বিল্লী-রব জগতের নীরব স্তস্তিত ভাবের কতক পরিমাণে 

লাঘব করিতেছে । ধরই'কান্ত বেড়াইতে বেড়াতে দুই তিনটা 

পথ অতিভ্রন করিয়া চাঁরিশিক বেন খ্ন্যময় দেখিলেন, উহার 

হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল । পথিমধো জনগ্রাণীর9 বাভায়া 

নাই যে, কাহারও সহিত মিলিত হইয়া বাকালাগে মনের উদ্দিগর- 

ভাবের লাঘব করেন । অবশেষে তিনি বাটাতে ফিরিয়া! আধিবারই 

সন্কল্প করিয়া মুছু মন্দ গদবিক্ষেপে গুগাভিাথে অগ্রনর ভইতেছেন, 

এমন সস: একটী সুরমা অটালিকার ছারদেশে কাহারও যেন 

মদ কগ-ধ্বনি উ্াহার কর্ণগোচর হইল : কিন্ম নব অ্কার ও 

নুদীর্ঘ স্তছশ্রেণীর ছায়ায় কোথা হইতে একপ শঙ্দ আদিতেছে) 

কিছুই সন্ধীন করিতে পারিলেন না; তথযাপ মে শক বণ মাত্রঈ 

তিনি তথার বিশ্মরাবি্ ভইয়া দাড়া বিশেষ মনোযোগের সভিত 
পুনঃ পুনঃ সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণের জনা অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। কিছুক্ষণ পত্রে দেই বাটার দ্বারদেশের নিকটস্থ হইয়া এক 
থণ্ড কপাট উদবাটত দেখিয়া, তাহার জর চি হ্ই- 
লেন। এই সময়ে দারদেশের ঘঅস্তরাল হইতে প্রশ্ন হইল, “কে ও 

স্থবীর ?” ধর্ণীকান্ত এই কথা শবণ মাহই উত্তর ই 

“ভু” পুনরায় সেই স্থান হইতে কথিত হইল, “ভবে এই লও, 

ধর, ইহা বিশেষ সতর্কতার সহিত রাঁখিও, আর তোমার এই 
স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, অবিলম্বে চলিয়া যাও,» 
ধরণীকাস্ত তদণ্ডেই হস্ত প্রসারিত করিয়া জানিতে পারলেন যে, 
একটী বৌচকা তাঁহাকে দেওরা। হইল, টৈই মোটটি গুরু ভার 
বুবিয়া :তিনি অবিলম্বে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ 
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করিলেন, পরক্ষণে দ্বার রুদ্ধ হইল। তিনি পুনরায় পথিমধ্যে 
একাকী হইলেন, বৌচকাঁটা তীহার হান্তেই- রহিল, কিন্তু উহার 
মধ্যে যে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পর- 
মুহূর্তে হস্তস্থিত বৌচকা হইতে সদ্যজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া তিনি বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ) এক্ষণে কিরূপে ইহার প্রতিকার 
করিবেন, তদ্দিষয়ে তাহাকে সাতিশয় উৎকঠিত হইতে হইল। 
একবার ভাঁবিলেন, সেই দ্বারদেশে উগনীত হইয়া দ্বারোদ্ঘটনের 
চেষ্ট। করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাঁ অতীব গঠিত কাঁধ্য বলিয়! 
বুঝিতে পারিলেন। তীহার মনে হইল, হয়ত কোন অভাগিনী 

তদ্রমহিল! অল্প বয়সে পতিহাঁরা হইয়া, পরপুরুষেক প্রলোভনে 

গোঁপনে প্রেমালিঙ্গনে লিপ্ত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন । গুরু- 

জনের গঞ্জন1 ও লোকনিন্দা ভয়ে এতাবৎকাল গর্লক্ষণ গোপন 

রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সন্তান প্রসব করিলে সকলেরই নিকট 

তাহার গহিত আচরণ প্রকাশ পাইবে, পাঁপিয়সীর পাঁপকাহিনী 
কাহারও অবিদিত থাকিবে না-এই ভয়ে পথের পথিক হস্তে 

সন্তান সমর্পণ করিয়াছে । তিনি সেই শিশুটী লইয়া সে বাটার দ্বার 

দেশে যাইলে দুঃখিনী মাতাকে বিপদ-সাগরে নিমগ্ন করা হয়, এদিকে 
যদি পথিমধ্যে বালকটীকে ফেলিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 
শিশুহত্যা মহ্াপাতকে পতিত হইতে হইবে। বাসায় আনিয়! 
মগ্ঘজাত শিশুকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার একপ ক্ষমতাঁও নাই। 
তবে তখন পল্লীস্থ লোকের সহিত বিশেষ সম্ভব ঘটিয়াছে ; তাহা" 

দের কাহারও হস্তে শিশুটাকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারেন, এইক্লূপ ভাব্ম্া৷ অতন্ত উদ্বিগ্রমনে তিনি ক্ষণকাল 
তথায় দীড়াইয়। রহিলেন ? গরক্ষণে তাঁহার প্মরণ হইল যে, সন্বর 
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বাটাতে ফিরিয়। যাইতে হইবে, অগত্যা বিশেষ যত সহকাছে 

শিগুটাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে অগ্রমর 

হইলেন । 
০৯ 
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এদিকে যতীব্রমোহন পাঠান্তে, বন্ধুর অনুসন্ধানে বাটী হইতে 
বহির্গত হইলেন; বাঁসায় দুইটা মাত্র ভৃত্য ও একটা বৃদ্ধা দাঁসী 

রহিল; ওদিকে ধরণীকান্ত বাসায় উপস্থিত হইয়া সেই শিশুটাকে 

বৃদ্ধার হস্তে দি! তাহাকে দ্গ্ধপান করাইতে বলিলেন | যতীন্দর- 

মোহনের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, সেই পথপাশ্বস্থ অট্রালিকার 

সমুখভাগে কোন প্রকার গোলযোগ হইতেছে কি না, জানিবার 
অভিপ্রার়ে ধরণীকান্ত পুনরাযজ গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার অভি- 

প্রায় করিলেন, কিন্ত সদ্যজাত শিশু বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত 

রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি অবশেষে মনে মনে ভাবিয়া ইহাই স্থির 
করিলেন যে, এই সন্তানটা তাহার হস্তে ভ্রমপ্রযুক্ত অপিত হই- 

যাছে; দাসীকে বালকের গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়া লইতে 
বলিলেন। গাত্রের আচ্ছাদন ও অলঙ্কারাদি উন্মোচিত হইল, 

শিশুর নয়ন-তৃপ্তিকর রূপলাবণা ঘর্শনে ধরণীকাঁস্তকে বিমোহিত 

হইতে হইল। বৃদ্ধা বালকের অপরূপ কান্তি অবলোকনে 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়।৷ বলিতে লাগিল, “এ খোকাটা রাজা রালড়ার 
ছেলের মত বোধ ভচ্ছে !” 

ধরণীকান্ত। এক্ষণে তোমাকে এই বালকটীর লালনপালন 

জন্ঠ একটা ধাত্রীর অনুসন্ধান করিতে হইবে) আঁর শিশুর গীত্র- 
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স্থিত যে সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণাঁদি খুলিয়! লইয়াছ, তাহ! 
আমার হস্তে অপ.ণ কর ও ইহাঁকে সামান্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত কর। 

ধরণীকান্তের কথামত শিশুটাকে বেশতৃযাঁয় সাজান হইলে, 
তিনি বালকটার যথোচিত লালন্পাঁলনের জন্য তাহাঁকে ধাত্রী- 

গৃহে লইয়! যাইবার অনুমতি করিলেন ও তাহার প্রতিপালন জন্য 
আব্শ্তক মত ব্যয়-ভার বহনেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই শিশুর 
সন্ধে প্রকৃত ঘটন! গোঁপন রাখিতে ধরণীকান্তের একান্ত ইচ্ছা, 
এজন্য তিনি বৃদ্ধাকে সেই বালকের কুল শীল ও পিতা মাতার নাম 
তাহার ইচ্ছামত নির্দেশ করিতে বলিয়া তৎদম্বন্ধে কোন কথ! 

কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়! দিলেন) বৃদ্ধীও প্রতুর 

আদেশমত কাঁ্ধ্য করিতে স্বীরুতা হইল: ৃ 
এই রহস্যের নিগুঢ় তত্ব সবিশেষ জানিবার অভিপ্রায় ধরণী- 

কান্ত বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অভিপ্রেত পথেই গমন করিলেন। 
প্রথমতঃ, তিনি দূর হইতে কোন প্রকার গোলযোগ শুমিতে পাই- 
লেন না) কিন্ত অধিকতর সন্নিকটস্থ হইয়া জানতে পারিলেন বে, 

যে বাটা হইতে এ দুগ্ধপোঁষ্য বাঁলকটা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, 
সেই বাটার বহিদ্বারে তরবারির ঝন্ ঝন্ শব হইতেছে । অনুমান 
করিলেন, কতগুলি লোক যেন এই বিবাদ বিসম্বার্দে লিপ্ত রহি- 

ঘাছে। তাহাদিগের কথাবার্তা শুনিবার জন্ত তিনি আরও নিকট- 

ব্তী হইয়া ঘ্ধারদেশে কর্ণপাত করিয়া! রহিলেন; কিন্তু অভ্যন্তরের 

একটীও কথা তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি মনে 
মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাহাদিগের কলহ মিটিয়। গিয়াছে__ 
কিন্তু মধ্যে মধ্যে পরম্পর ''অসিসধশলনে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নিশ্ফলিক্গ 
বাহির হইতেছে দর্শন করিয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, একটা 



১২ লালকৃঠি। 

লোকের বিরদ্ধে অনেকগুলি লোক অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে । 

এইক্ষণে অভ্যন্তর হইতে এই কয়েকটী কথা তাহার শ্রব্ণগোচর 
হইল, ”রে বিশ্বাসঘাতক! তোরা সকলে মিলিয়া আমার প্রীণ- 

সংহারে উদ্ভত হইয়াছিস, এই দেখু, এই দণ্ডে তোদের সেই নীচ 
কার্য্ের প্রতিশোধ দিই ।” 

এই কথা শ্রবণ মাত্র জনৈক আততাগী ক্রোধভরে উত্তর 
করিল, “মিথ্যাবাদী ! এখানে বিশ্বাসঘাতক কেহ নাই; যে. 

বাক্তি মানহানি-অপরাধ দূরীকরণে যত্তশীল, তাহার প্রতি এরূপ 

দোষারোপ কোন প্রকীরেই সঙ্কত নছে!” 
এদিকে ধরণীকান্ত বহিদ্ঘার হইতে কার্যযক্ষেত্র নিরীক্ষণে মনে 

মনে পূর্বোক্ত বীরপুরুষের প্রশংসা করিয়া ্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে 

&ঁ আক্রান্ত বাতির পাশ্ব দেশে উপনীত হইয়া, হস্তত্বিত ঢাল "দ্বারা 
আততায়ীদিগের আক্রদণের প্রতিরোধ করিয়। কটাস্কিত কোষ 

হইতে তরবারী উন্মুক্ত বণিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, কিছু- 
মাত্র ভীত হইবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে, আপনার 

উদ্ধারার্থ সচেষ্ট থাকিব, শঙ্কিত হইবেন না প্রাণ থাঁকিতে তব 

নাই; শক্রপক্ষ ঘতই কেন বিক্রমশীলী হউক না, আমি উহাদিগের 
বলবিক্রমে কিছুমাত্র ভীত নহি, আজ আমার কঠোর হস্ত হইতে 
তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না” 

আততায়ীগণ একত্র মিলিত হইয়া! বীরপুরুষের প্রতিদন্দী ভাবে 
দীড়াইয়াছিল, সহসা ধরণীকান্ত উপস্থিত হইয়া তখহার পক্ষমমর্থন 
করায়, কৌন পক্ষেই আর কোন কথার উথাপন হইল না, অবি- 
রত আক্রমণে কাহারও কথা কহিবার 'অবকাশ ছিল না। ধরণী- 

কান্ত দেখিলেন যে, বিগক্ষপন্ষীয় ছয় জন লোকই সেই একমাত্র 
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ব্ক্তিকে নিধন করিবার জন্ট চেষ্টা পাইতৈছে। এমন কি, 
শক্রপক্ষীয় দুই তিন জন লোকে মিলিয়া অসি সঞ্চালন 
করায় তীহাকে মুহূর্তমধ্যে ধরাশায়ী হইতে হইয়াছে । তিনি মনে 

মনে অনুমান করিলেন যে, তাহারা তাহাকে অবিলম্বে কাল-কবলে 

নিক্ষেপ করিবে; এজনা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিফ্ষোধষিত অসিহস্তে 

সেই বিপক্ষগণের দিকে মতেজে ধাবমান হইয়া, অসি সঞ্চালনে 
তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টিত হইলেন । 

মৌভাগাক্রমে, প্রতিবেশীগণ ইতিমধ্যে আলোকাদি লইয়া তথায় 

উপনীত হইল। নতুবা তাহার এত উদ্যম এত শ্রম সমস্তই নিক্ষল 
হইত;  বিপক্ষগণ তাহাকেও ভূতলশারী করিত। প্রতি 

বেশদিগের আগমনে শক্রপক্ষ তদণ্ডে উদ্ধশ্বাদে তথা হইতে 

প্রস্থান করিল । 

এই সুযোগে পতিত বাক্তি কিঞিৎ সুবিধা পাইয়া উত্থিত 

হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তীহার প্রতি থে দুইবার আক্র- 
মণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার বক্ষস্থলস্থিত বন্মের উপর 

মাত্র আঁঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তিনি মৃচ্ছিত হইয়া ধরা- 

শায়ী হইয়াছিলেন | 

এই গোলযোগে ধরণীকান্তের উষ্ভীষ হারাইয়া যায়; তিনি 
অপর একটা উদ্ধীষ আপনার ভাবিয়া ভৃতল হইতে তুলিয়া লই- 

লেন। যে বিপন্ন ভদ্রলোকের তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন, 

এক্ষণে সেই ব্যক্কিই তাহার সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বীর- 

পুরুষ, আপনি যেই হউন নাঁকেন একমাত্র আপনার অনুগ্রহেই 

আজ আমার প্রাণরক্ষাঞ্ছইল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিতেছি, অদ্য 

হইতে আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার-্রতে এ জীবন উৎস 
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করিলাম। এক্ষণে মহাশয় কোন বংশ উজ্জল করিয়াছেন ও 

আপনি কে, সবিশ্ষে পরিচয় দানে উদ্দিগ্ন হৃদয়ে শান্তি প্রদান 

করুন” 

ধরণীকান্ত | মহাশয়! আমাকে অভদ্র বিবেচনা! করিবেন 

না, যেহেতু আপনার আবেদন মত আমি প্রত্ান্তর দিতেছি । 

আপনার সন্ধন্ধে ঘাহা কিছু করিয়াছি, তাহা স্ুখাতি লাভের 

জন্য নহে; বর্তব্যান্থরোবেই একপ করিয়াছি, আপনি জানিবেন 

আম কাঁঞ্চননগ বাদা। এক্ষণে এস্বানে হা ভাবে অবস্থান ঘে,অ 

করিতেছি, এব আপনার বোড়িহল নিবরুণ উন্ভ জাঁনাইতেছি 
নি 

দের আমার নাদ পরণীকান্ত। আাগনার নিকট হইতে কোন 

না এ পাঁইবার আশা করি লা) 

অপধিচি ধ্ ৪১1 পরণী বাকু। আপনি মহাপুধষ,। অলৌ- 

কক কাথা করিয়াজেন £ কিন্ত সামার অন্বন্ধে এদণে আপনার 

£নকট কিছুই প্রকাশ করব না, তইনাহ অভবেধ-মামার পরি ০৯০ 

টিরহারারা যয রাবারের: ০. হিরন হ্তা রি 
চয় আপান অগরের মুত আব কারবেন ; যাগাতে আপান 

বিলে রর সকল সত্বাদ জানিতে পারেন, দে বিষয়ে আমি 

একে ধতাকান্ধ হাতকে কোন আদাত নাগিয়াছে কি 

না, এই সকল লিধর আংগ্রহমহকারে বারধার ছিজ্ঞানা করিতে 

লাগিলেন, যেহেড় হাহার বক্ষোপরি হইবার অমি সঞ্চালিত হইয়া- 

ছিল, ধরণীকান্ত স্বটন্ষে "দগিয়াছিলেন | 

অপরিচিত ব্যপ্ডি। না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার বন্স্থলে 

একটা উৎকৃষ্ট বম্ম থাকার ও আপনার আন্গকুল্যে আমার 

কিছুমাত্র আঘাত লাঁগে নাই। পু 



চে 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ | ১৫ 
তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পথে আসিয়া 

উপস্থিত চা এখন সঙ্য়ে দেখিতে পাইলেন, কতক গুলি 

অশ্বারোহী তহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে! তদ্দণে) 

ধরণীকান্ত বলিলেন, “যদ্যপি ইহারা শক্রপন্গীয় হয়, তাহা হইলে 

এই দণ্ডেই আমাদিগের সণন্থ ভাবে প্রস্থত থাকা কর্তবা, নতুবা 

সম্মথীন বিপদ হইতে উদ্ধারের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। 

অপরিচত বাক্তি। না, আমার বোর হইতেছে, ভাহারা। 

এজপন্ষ নহে। যে সকল লোক আঘাদিগের অভিগুখে আমি- 

ভেছে, উহাদিগকে পাঁরুচিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে 

দেই অপরিচিত পুরুষ কিঝিৎ পথ অগ্রদর ইরা) ও 
বক্ষমূল হইতে অশ্ব-ব্ধন-রচ্ছু উন্মোচন পুর্বক অশ্বোপরি চআরো- 

হণ করিলেন । সমাগত অখারোহিগণ সংখ্যার সঙ্গী ৰমেত আট 

জন মাত্র; তাহারা সগ্নিকটস্থ হইয়াই অপরিচিত অশ্বীরোহীকে 

বেষ্টন করিয়া দাড়াইল এবং তাহার সঠিন্থ অভিশ গোপনে 

্ 1 

৩৫ 
সপ 

কথাবার্তা কহিতে লাগিল। এরূপ গোপনে তাহাদের কথাবাত্তী 

হইল যে, ধরণীকান্ত নিকটে থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। তংপরে অপরিচিত পুরুষ ধরণীকান্তের দিকে মুখ ফিব্রাইরা 

বলিলেন, “মহাশয় ! যদি এই অশ্বারেহিগণ আমার সাহাষা জন্য 

উপনীত না হইত, তাহা হইলে যতক্ষণ না কোন একটা নিরাপদ 

স্থানে পৌছিতাঁম, ততক্ষণ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতাম না; কিন্ত 

এখন মে গোলযোগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর আমার 

কোন ভয় নাই। এক্ষণে সানুনয়ে নিবেদন এই যে, আপনি 

অনুগ্রহ করিয়া স্বস্থাঙ্নে যাইয়া শাস্তি লাভ করন, কাধ্যবশতঃ 

আমাকে এই স্থানেই আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে”. 



১৬ লালকুঠি। 

এইরূপ কথাবার্তার পর তিনি মস্তকোপরি হস্ত ক্ষেপণ করিয়া 

জানিতে পারিলেন যে, শিরস্ত্রাণ নাই। যেসকল বিপক্ষ আসিয়া 

তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট আপনার 

উষ্কীষ খোয়া গিয়াছে__জানিবামাত্র, ধরণীকান্ত আপনার মস্তক 

হইতে শিরন্ত্রাণটা উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে প্রতার্পণ করিতে 

উদ্যত হইলেন। যেহেতু ইতিপূর্ব্রে তঁঁহার উদ্জীষ ভূতলে পড়িয়া! 
ঘাইলে, যে টুপিটা তিনি তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেটা তাহার আপ- 
নার নহে। অপরিচিত বাক্তি উষ্পীষ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া, 

প্রত্ঠুন্তরে বলিলেন, “মহাশয় ! এ উষ্ধীষটা আমার নহে, যত 

কাল জীবিত থাকিবেন, এই বস্তুটী আজিকার বিপদের নিদর্শন- 

স্বরূপ আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন, কারণ এই সামগ্গী 

আমার জনৈক পরিচিত ব্যক্তির বলিয়া অনুমান হইতেছে” 

যে সকল লোক অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া 

দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অবিলম্বে একটা শুচার 

উষ্দীষ তাহার হস্তে অর্পণ করিল। ধর্ণীকান্ত তৎপরে ছুই একটা 

বাঁকালাপ করিয়াও সে ব্যক্তির আর কৌন পরিচন্ব পাইলেন নী, 

অবশেষে বিদায় লইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে 

যে স্থান হইতে সদ্যজাত শিশু সন্তানটা পাইয়াছিলেন, সেই 

স্থানের নিকট যাইতেও তাহার সাহসে কুলাইল না; যেহেতু 
পল্লীস্থ সকল লোক জাগ্রত থাকিয়া! সেই স্থানে এক্ষণে জনতা 
করিয়া ঈাড়াইয়াছিল; অনতিবিলম্বে ঠিনি বাসায় উপস্থিত 

হইলেন। 
ধরণীকান্ত বাসায় ফিরিয়! যাইতোছন, এমন সময়ে ঘটনা- 

ক্রমে, পথিমধ্যে যতীন্ত্র মোহনের মহিত সাক্ষাৎ হইল; শেষোক্ত 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৭ 

পুরুষ অন্ধকীরেই তীহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া 
বলিতে লাগলেন, ধিরণীকান্ত! ফিরিয়া এম, আমার সহিত এই 
পথের শেষ অবধি উল) তোমাকে আমার কোন বিশেষ কথা 

বলিবাঁর আছে । ই ঘাইতে ভোঁমাকে এরূপ একটা আশ্ডহা 
বৃত্তান্ত গুনাইব, যাহ! জাবনে কখনও শুন নাই 7” 

ধরণীকান্ত। যতীন্দ্রমোতন ! আঘারও এন্ূপ একটা বিষয় 
(ভামাকে জানাইবার আছে) কিন্তু চল, তোমার কথা৷ মতে 
আমরা পথের মোড়ে যাই ও গ্রথমে ভোমীর কথাই শুনি। 

উভয়ে কিয় পথ অগ্রদর হইলে, যতীন্রমোহন বলিতে 
আরম্ত করিলেন, “ভুমি বাটা হইতে বাহির হইয়া আদিবার এক, 

ঘণ্টার মধোই আনিও তোমার অনুরন্ধানে বাটার বাহির হইয়া 

ছিলাম, কিন্ত কয়েক পদ অগরনর হইতে না হইর্তে" একটী কৃষ্ণ- 

কার মুন্তি নয়নগোচর হইল; পরে জানিতে পারিলাম কোৌন:একটা 

লোক ব্গ্রভাবে অগ্রসর হই তেছে। ঘখন্ মেই মুর্ভিটী সনিকটে 

উপস্থিত হইল্, আমি ভাহাকে স্ীলোক বলিয়া জানিতে পারি- 

লাম, কিন্তু সুদীর্ঘ বন্ধে তাহার সব্বাবয়ৰ আচ্ছাদিত ছিল ; ক্ষণ- 

পরেই সেই কামিনী অএ্রপুীনেতে গলপবাক্যে দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়। 

আমার উদ্দেশে বলিল, “ম্হাশক় 1 আপান কি আগন্তক ? না, _. 

এই দেশীয়?” রমণীর কথায় আমি প্রত্যন্ত করিলাম, "ন' 

আমি বিদেশী; নিবাস কাঞ্চন নগর |” এই কথা শ্রব্ণমাত্রেই 
তিনি অপেক্ষাক্কত উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হা জগদীশ্বর, রক্ষা 

হইল! অব€হ হার হস্তে আমার সঙ্গাতি হইবে।” তদত্তরে 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কি আহত ? না- পীড়া গ্রস্ত % 

মহিলা বলিলেন, “না-আমি গীড়িত বা আহত .নহি! 



১৮ লালকুঠি 

মহাশয়ের সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাঁহা হইলে আমি যে নিদ'- 

রুণ মনোবেদনা ভোগ করিতেছি, তাহাতেই এতক্ষণে আমার পর- 
মাযু শেষ হইয়া যাইত। মহোদয়! আপনাদিগের শিষ্টাচার 

জ্গৎ ঘোঁধিত_-এক্ষণে আপনার নিকট আমার এই প্রীর্ঘনা-_ 

ত্বরায় এই পথ হইতে আমাকে লইয়া বাইয়া অদ্য রজনী আপনার 

বাটীতে আশ্রয় দান করুন; তথায় ইচ্ছা করিলে, আমার সমস্ত 

বিবরণ জানিতে পারিবেন । কিন্ত এবপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, 

ভাত হইবেন | যদিও আাফুদরিচস পানে আমার খ্যাতি অন্বন্ধে 

লাঘব হইবে, তথাচি আপনার নিকট আমার কোন কথাই 

গোপন রাখিব ন1 1” 

রমণীর এই থেদোন্তি, শ্রবণে 3 ভীভীকে বিপদগ্রস্ত দখলে 

ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে দবিরুক্ি না কি জানি তস্ত বাঁড়তিয়। 

ভাহার কোদল করছ দিশেন বইসহ পারণ করিলাম ও চা 

পাঁচটা অপ্রশন্ত অন্াতি গথ দিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আছি 

লাম। ভুহা ক প্রবেশ ছা উপবাটন করিয়া এ ভাহানে 

সথানান্থরে পাঠাইয়া, গোপনে সেই ভ্রমণীকে শয়নগৃহে ৭ লহযা 

গেলাম, কিন্তু ভিনি গৃহে গুবেশ মাত্র শন্া় এককালে মুক্ছিত। 

হইয়। পড়িলেন। ভীভার মুম্ঠা ভঞ্গ করিতে অগ্রসর ভইলাম, 

টিলা অবপ্তগন মাত্র উন্মোচনে থে অলৌকিক রূপ 

লাবণ্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমি বিন্দিত হইয়াছি। রমণী যোড়শা 
যুবতী, অথবা তাহাপেক্গাও অল্পবযস্কা বলিয়া অনুমান হয়। সেই 

মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দশনে ক্ষণকাল স্তপ্তিত হইরা। রহিলাম; পর- 
ক্ষণে স্থৃতি সঞ্চার হওয়ায় তীহার কমলাননে জল সেচন করিতে 

লাগিলাম; কিছুক্ষণ পরে রমণী দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া কথঞ্চিৎ 
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সংজ্ঞা লাভ করিয়! গ্ররুতিস্থ হইলেন। পরক্ষণে তিনি জিজ্ঞাসা করি- ; 

লেন, “মহাশয় আমাকে জানেন ?” আমি উত্তর করিলাম, “না! 

এ জীবনে এ দিব্যমূগ্টি দর্শনে মৌভাগ্যশালী হই নাই ।” আমার 

কথা মহিলা উত্তর করিলেন, “রমণীর রূপই পরম শক্ত! 
জগদীশ্বর পাহাকে জপব্তী করিঘ্াছেন, ভীঙার তুল্য অভাগিন গিশ 

ভমগুলে আর কেউ নাই । কিন্তু মভাশর, রূপলাবণ্যের প্রথমা 

ন 

! ( 

রক র্যা হারার রাবার রহাররকারনি হিল ী 
করিবার এ সমর মুডে, 1গকালে জাপনার আন্ক্ল্যহ আমার 

চিনির লারা র্যা 
/ণ্ পান সহাগ | এছ পি গাতাগ রা ৫৮ 21 কপ! বৃ বধ লগ 

নী তং 2 এর 3০ আক ১০৮ নো ক দি এ আংটি শাকিলা ২ রিলে হু 
আমা ক এই ভিন সাবি হি শিয়া বসন এ বাদ ৩ 

০৯ লনা ০ পা 27 ধবল) সদকা ১৮০৮ উাও এপ এ 

যন গাঁনি? ৬, গা; লে আত এ কী, এ ্ে বাঃ হী ৩] আমাকে 

এ ৯ 1৭6টি সপ আসত ক নি তান পট আবাল পাও 5 

শহযা আনছেন, হাযুতুহ ক ল্য কের হাল বারা গার 

তা পি ৫7 ( । 5 রি এত পশুত পি িসতক তি 0-মখল। উক্ত না তএএ 

কান গোজ কাহাব? সহিত বিসঘ্ধাদ ধিনাদ করিিতিছে কি ন 
4 

লথিয়া জানুন 1 আগনার কোন পক্ষেই হস্তক্ষেপ কঙ্ধিবারি 

প্রয়োজন লাউ, ছাগলে কেবল উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইট 

02110 [2 প্র গন হর ন! কেন তাঁহাছে 

ঘা ঈথিপের অনি হইশর মভাবনা আছে” এই কথ 
হাতা রা ভা 11 ২ ণ্ন ৩] তাকে (22 শানে রাঁখিয় 

ধরণীত8। ভাঙা! দার আর কি কিছু বিবাহ 

নতীদ্দমোহন। ভাই, যাহা বলিয়াছি, তাহা কি যথেষ্ট 
দাই? বখন গনিতে গাইলে ঘে, ভূবনমোহিনী সৌনধাশালিশা 

পরম রূপবতী রমণী গুজপিতবে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন আহ 

তোমায় আঁধক কি মতবাদ দিব? 
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ধরণীকান্ত। এই ঘটন! নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক, তাহাতে 

কিছুমাত্র সনেহ নাই, কিন্তু আমার কথাও শুন। এই বলিয়া ধরণী- 
কান্ত কিরূপে সদ্যজাত কুমার তাহাদের সিটি শীত 

হইয়াছে এবং বৃদ্ধা ধাসার তদাবধানে রক্ষিত হইয়াছে ও বালকের 
বহুমূল্য ভূষণাি খুলিয়া লইবা। সানান্র বেশত্ঘার সঙ্জিত কৰা 

হইয়াছে এবং আবশ্যক মত এক তত পাতা শিয়োগের বন্দ 

বস্ত হইছে, আদ্যোপান্ত সেই সমুদায় রি বিদিত করিলেন । 

তিনি আর৪ বলিলেন যে, বিবাদ হীঙ্গামী শেষ তইয়! গিয়াছে, 

উভয়পক্ষেই কুশল হইরা ফর, সেই বিবাদে লিপু 

ছিলেন, বাহারা এই বিবাঁদ বাধাই! তাহারা সকলেই 

ধনাট্য ও বিক্রমশালী বীরপুর'য। 

এইরূপউভয়ে উভরের নখে বিশেদ পান্থ জাত হইয়া বিশ্থিত 

হইলেন। আশ্রিত রমণীর এক্ষণে কিট পরয়োছন আনে কি 

না, জানিবার কারণ উৎসুক হইয়া তদদুও হ গৃহাভিমুখে 

অগ্রসর হইলেন । কথায় কথায় ঘতীন্গমৌহন পবশীকান্তকে উল্লেখ 

কৰিলেন যে, তিনি সেই টা কাতিনার শিকট অঙ্গীকত 

হইয়াছেন যে, অপর কোন বাপ্তি ভাঙ্গার এাগণৎ লাভ করিতে 

পাইবে না; এমন কি, তাহার না লতা অপর কেহ তাহার, 

গৃহমধ্োও প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

ধরণীকান্ত । যাহা হউক, ভাই ! তোমার মুখে রমণীর রূপ 
লাবণ্যের পরিচয় পাইয়া কোল হইকসাছে; যেবধপ প্রকারে 
হউক, তাহাকে দর্শন করিয়া কৌতুহন নিবু্তি ও হৃদয়ের পরি- 
তৃপ্তি সাধন করিব | 

» -এই রূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে উভয়ে বাসার দ্বারদেশে 

“ভা 
১ 

ক? ৯1 চে 
5 

আসি, 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২১ 

উপস্থিত হইলেন | তহাঁদিগেক্ন আগমনেই ভৃত্য শিবদাস একটা 

'আলোক লইয়া সন্ুখীন হইল ; ঘতীন্ত্রমোহনের দৃষ্টি ধরণীকাস্তের 
উষ্ঠীষের প্রতি পতিত হইবা মাত্র, অপন্ধপ হীরক মাণিক্যাদি 

খচিত দর্শনে চমত্কৃত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

বন্ধুর মুখে উ্জীষের উজ্জ্লতার কথ! শ্রবণ করিয়া ধরণীকান্ত 

মস্তক হইতে শিরক্ত্রাণটা উন্মোচন করিয়। তাহার হীরকথচিত 
বেষ্টন হইতে এবপ চাকচিক্য আসিতেছে জানিতে পারিলেন। 

এই রূপে দই জনেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, সেই সমস্ত বহু মূল্য 
প্রস্তরাদি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন ও তাহার মূল্য অনুন 

দই সভশ্র স্বর্ণ মুদ্রা, অনুমান করিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের 

মানে দঢ বিশ্বীস জন্মিল যে, থে সকল লোক কলহে নিধুক্ত, 

ছিলেন, তাহারা মকলেই সন্ত্রান্ত বংশোষ্ঠৰ ও ধ্ুশালী পুরুষ। 

বিশেষতঃ তিনি যে ব্যক্তির পক্ষ অবলথন করিয়াছিলেন, সেই 

বাক্তিই তীহাকে এই উষ্টীব, কোন পরিচিত অন্তান্ত বাক্তির 

সামগ্রী উল্লেখ কারয়া, গ্রহণ করিতে বিশেষ অন্থুরোধ করিয়া- 

ছিলেন ৭ উদ্জীষ সম্বন্ধে কথ বার্তায় কতক সময় অতিবাহিত হইলে 

যুবকছয় ভৃত্যদিগকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া 

মে গৃহে সেই পরমা সুন্দরী কামিনী ছিলেন, তদভিমুখে অগ্রসর 

হইলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
মনোরমা বাম কষ্টে গণ সংস্থাপন করিয়া শয্যায় উপবেশন 

করিয়া আছেন, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরত অশ্রধারা 



২২ লালকুঠি | 

বিগলিত হইতেছে; এমন সময়ে যতীন্দ্রমোহন দরজী খুলিয়া 

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । চিন্তা-সাগরে নিমগ্া কামিনী, অকশ্মাৎ 

বতীন্ত্রমোহনের আগমনে চমংকৃত। হইলেন । ধরণীকান্ত রমণী 

দূর্শন-লালসা পরিত্বপ্তির জন্য দ্বারদেশের নিকটস্থ হইলে, ভীহার 

শিরন্ত্রাণের আভা রোরুগ্ঘমান। রমণীর নয়নাকষ্ট করিল। কামিনা 
তৎক্ষণাৎ উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, “রাজকুমার ! 
প্রণকান্ত। গৃহে প্রবেশ করুন ! আপনাকে দশন করিয়া পরিতো 

লাভ কন্দি! এ সাধে দামাকে এখনও বঞ্চিত করিতেছেন কেন? 

চরণে ধরিয়া করযোড়ে অনুনগ্ন করিতেছি_আন্ুন, গৃহে 

আসুন ।%; 

যতীন্্রমোহন । ভদ্দে! আপনাকে দেখিতে লোলুপ, এখানে 

সে রাজকুমারকোথায় ? ধৈষয ধারণ কন । 
রমণী। রাজকুমার এখানে নাই? মধুপুর কুমারের মণি 

মাণিকা খচিত মুকুটের সৌনর্যারাশি গুপ্ত থাকিবার নহে! অবশাই 

তিনি আদিয়াছেন, আমার সহিত আর প্রতারণা করিবেন না। 

ম্তীন্নমোহন | কুতহলে! আগনাঁকে সত্য কথাই বলি- 
তেছি, যে লোক আপনার কথিত উষ্টীঘ ধারণ করিয়াছেন, তিনি 

রাজ বশধর নহেন এবং যদি সেই লোককে ধেখিয়া সন্দেত 

ভঞ্জন কৰিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে অন্মতি করুন, 

অবিলম্বে তাহাকে আপনার সন্দুখে লইরা আদিতেছি। 

রমণী। আচ্ছা, তীহাকে লইয়া আল্গুন; যদি তিনি প্রকৃতই 
দেই রাজকুমার না হন, তাহা হইলে আমার বিষাঁদ-সমুদ্রের 

উদ্বেগ-লহ্রী মাত্র বদ্ধিত হইবে। তাঙীতে আর ক্ষতি কি? 
ছুঃখিনীর জীবন দুঃখেই কাটিবে। 
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ধর্ণীকান্ত বহিদ্বরে অপেক্ষা করিয়া, তাহাদিগের কথাবার্। 

শুনিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাকে রমণীর গৃহে প্রবেশের জন্য 

আহ্বান করা হইতেছে বুঝিতে পারিরা, মন্তকদেশ হইতে উষ্তীষটা 
উন্মোচন করিয়া হস্তে লইয়া যতান্ত্রগোহনের আদেশ মতে গৃভে 
প্রবিষ্ট হইলেন ; কিন্তু তিনি রমণীর সম্নিকটস্থ হইতে না হইতেই 
মহিলা অভিচপ্রত ব্যক্তি নহে জানিতে পারিয়। ব্যথিত হৃদরে, 

ভগ্নকগে, দাদশিশ্বাম ফেলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, “হায় ! 

আমিকি অভাগিনী! মহাশয়, ত্বরায় বলুন, আর সন্দিপ্ধ ভাবে 

বৃথিবেন। না, থে ব্যক্তির নিকট ভইতে এই উষ্তীষটা 

পাইয়াছেন,। উহা মন্বন্ধে আপনি কিকিছু জানেন? আমার 
প্রাণ ব্যাকুল রে প্রত্বৃন্তর দানে আর ক্গণকালও বিলম্ব 

করিবেন না| কিরুপে উহা এক্ষণে তাহার মন্তকচ্যুতঞক্ইয়া অপ- 

নার হস্তগত হইল? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? 

আার (ক ঠাহংর হিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? না-ভাহা |র মুক্তার 

নশন হজপ ইহ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে হা 

প্রয়তন! "ক প্রাণেশ্বর ! কি পরিতাপ, আমি সম্মুখে তোমার 

মদমাণিকা খচিভ মুকুট দেখিতে পাইছেছি! কিন্তু তুমি 

ফাঁথার ? তোমার দশনালোকে বঞ্চিত হইয়া দীণী যে ঘোর 

'পষাদ-তিমিরে আচ্ছন্নভাবে কালযাপন করিতেছে! হাঁয়, আমি, 

এখনও জীবিন মাছি এ পাষাণ প্রাণ কি খিদীর্ণ হইবে না 

আমি অপরিচিত বাক্কিদিগের হস্তে পতিতা ; যদি আমি ইহাদিগকে 
কাঞ্জনন্গরবাপী, সংস্বভাব ও ভদৃবংশোঁ্ভৰ বলিয়া জানিতে না 

পারিতাম, তাহা হইলে লামার পরিণাম কি ঘটত? নিশ্চয়ই 
এতন্ষ্ণে আমার জীবনলীলা সমা্ধ হইত।” 



২৪ লালকুঠি। 

যতীন্দ্রমোহন। ভদ্রে ক্ষান্ত হউন ; এই উষ্কীষের স্বত্বাধিকারী 

কালগ্রাসে পতিত হ'ন নাই, এ স্থানে আপনারও কোন প্রকার 

নৃতন বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। আমরা ঢৃটপ্রতিজ্ঞ 
হইয়! বলিতেছি যে, যথাসাধ্য উভয়েই আপনার মঙ্গল সম্পাদনে 
সযত্র থাকিল; এমন কি, আপনার রক্ষা ও উদ্ধারার্থ স্ব স্ব অমূল্য 

জীবন পরিতাযাগেও স্বীকৃত আছি। আর আপনি যে কাঞ্চন- 

নগরবাসীর চরিত্র সন্ধে বিশ্বান করিয়া আমাদিগের হস্তে আত্ম- 

সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কোন অনিষ্ঠ বাবিপদ, 

পাত হইবে না। জ্ঞাতসারে আপনার বিন্লু মাত্র অপকার 

হইলে, যেন আমাদিগকে পরলোকে নব্রকগামী হইতে হয়। 
কাঞ্চননগরবামী যে সচ্চরিত্র ও সাধুপূরুধ, এই কথায় দঢ় বিশ্বাস 

রাখিবেন। আপনার সমন্ত কার্ধা লা +কপে নিপর হইবে, ইহাতে 

নিশ্চিন্ত থাকিবেন । আমরা আপনার প্রতি থোচিত ভদ্রতা ও 

সন্মান গ্রদশনে কদীচ কুগিত হইব না। 

রমণী । আপনাধিগের কথার আমার দটু বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; 

কিন্তু, এক্ষণে সে সকল কথা ভাভিয়া দিরা, অনুগ্রহ করিয়া 

বলুন--সবিনয়ে বলিতেছি, সুর বলুন, কি প্রকারে এই 
বহুমূল্য উদ্দীবটা আপনাদিগের করগত্ত হইল--প্রতাপসিংহ ভুলা 

অভুলতেজা, বিক্রমশাণী, বীরপুরুষ, ইহার অধিকারীই বা এখন 

কোথায় £ 

ধরণীকান্ত মহিলার সন্দেহ তগ্ননার্থ ঘুদ্ধকালে কিরূপে সেই 
উদ্ভীষটা তাহার হস্তগত হইয়াছিল এবং তিনি যে ভদ্রলোকটার 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, শাঁহাকেই মধুপুর রাজবাটীর কুমার বলিয়া 

» প্রতীয়মান হইতেছে, আদ্যোপাস্ত সেই বিবরণ বিবৃত করিলেন । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৫ 

বিবাদ-স্থলে কি শ্রকারে তাহার মস্তকন্থ উদ্ঠীষ হারাইয়া গিরা- 

ছিল এবং তিনি উষ্কীষটা ভূতল হইতে উঠাইয়া৷ লইলে, সেই 
ভদ্র ব্যক্তি ইহা কোন অপরিচিত ব্যক্তির নহে” উল্লেখ করিয়া, 

এইটাই তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন | 

বিবাদ-স্ত্রে উভয়পন্ষীয়ের কাহীাকেও কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই 

এবং পরিশেষে কতক গুলি অশ্বীরোহী আসিয়া সেই বিশিষ্ট বা্তিকে 

বে্টন করিয়া চাড়াইর'ছিল, ইহাতেই তাহাকে রাজকুমার বলিয়া 
স্পট অনুমান হইতেছে । ধরণীকান্ত এ সকল বিবরণ আঁদ্যো- 

পান্ত জানাইয়া পুনরার বলিতে লাগিলেন, “ভদ্রে। আপনি 

বাজকুমারের সংবাদ জানিবার জন্য উদ্দিগ্রচিত্তে কাঁলঘাপন 

করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত অবগত হইয়া দয়ে 

শাপ্তিলাভ করুন । নিশ্চর জানিবেন, আমার নতি উদ্ধীষের 

এপ্িকারী সেই ধ্দকুহতকে এই মাত্র অক্ষত শরীরে রক্ষিদল 

পরিবেষ্টত দেখিয়া আসিতেছি, তিনি সুস্থ আছেন, তীহীর জন্য 

সার অনথক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই | 

০ মহাশয়! রাঁজকুমারের সন্ধানে আমার ঘে কত 

প্রয়োজন, তাহা পরে বুঝিতে পারিবেন; তিনি এক্ষণে কেমন 

আছেন এবং এ কুশল স্বাদ গ্রহণের বিশেষ বৃত্তান্ত 

এখন আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি। 
এই ব্লিয়৷ মনোরম! তাঁহার পুর্বব বিবরণ প্রকাশ করিতে 

আরন্ত করিলেন। এইরূপে ভিন জনে বহুক্ষণ কথাবার্তা 

চলিতে লাঁগিল। 

এদিকে বৃদ্ধা সেই আদ্জাত শিশুটার লাঁলনপাঁলন কাধ্যে 

নিয়োজিতা ; বাল-কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধো 



২৬ লালকুঠি। 

শিশুটার মুখে অঙ্গলি দ্বারা ফোঁটা ফৌট1 মধু প্রদান করিতে- 
ছিল। পরে, ধরণীকান্তের কথায় বৃদ্ধা বালকটীকে ধাত্রীগৃহে 

লইয়৷ যাইবার জন্য তাহারা যে গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতে- 

ছিলেন, তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, বালকটা রোদন করিয়া 

উঠিল। সেই বাঁল-ক£-ধ্বনি মনৌরমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ 

করিবামাত্র তিনি পরমাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়! এ 

ছেলেটী কা'র? না জানি, ইহার জনণী কোথায়? ইহাকে 

সগ্ভজাত বলিয়া অনুমান হইতেছে ?” 

ধ্রণীঝান্ত। এই বালকটা অগ্য সায়ান্ধে আমাদিগের দ্বার- 

দেশে পড়িক়াছিল ; এক্ষণে ইহার লালনপালন জঙ্ঠ ধাত্রীর অন্থু- 

সন্ধানে লোক পাঠাইতেছি। 

রমণী। ২৪ বালকটীকে একবার আমার নিকটে লইয় 

আদিতে বলুন, জগদীশ্বর আমাকে আপন গর্জাত সন্তানের 

প্রতি যে স্নেহ দেখাইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আজ অপরের 

সন্তানের প্রতি সেই স্বেহধার ঢালিয়া আকুল অন্তরাবেগের 

কথঞ্চিং লাঘব করি ! ্ 

মহিলার খিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ধরণীকান্ত বৃদ্ধাকে ডাকি- 

লেন এবং তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটাকে লইয়া কামিনীর কোমল 

করে দ্বির বলিলেন, “ভদ্রে! আজ আমরা একটা অপূর্ব উপহার 
পাইয়াছি, দেখুন” 

অপত্য-ন্নেহে বিমুগ্ধা মাতার প্রাণ এরূপ অবস্থায় কখনই ধৈর্য্য 

মানিবার নহে! রমণী শিশুটাকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া, উহার 

মুখের প্রতি আগ্রহে অনিমেষ নয়নে পখিতে লাগিলেন; তাহার 

গঞ্স্থল বহিয়! অশ্রুধারা। বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্ত, শিশুর 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৭ 

ঘংসামান্তি বেশভৃষা দর্শনে তাহার মনে সন্দেহ সঞ্চার হইল। রমণী 
বহক্ষণ বক্ষে নবনী সুকুমার শিশুটাকে রাখিয়া সন্নেহে, প্রসারিত 

অবগু%নে বদন-মগুল আবৃত করিয়া শিশুটাকে স্তন্যপান ক্রাইতে 

লাগিলেন ) শিশুটা স্তন্যপানে পরিতুষ্ট হইলে অবগুগনের অন্নাংশ 
উন্মোচন করিয়া সেই সন্তানের বারন্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগি- 
লেন। শিশুটাকে বক্ষে লইয়! অবধি আকুল অশ্রধারায় 

শিশুটার সর্বা্গ সিক্ত হইতেছিল; এক্ষণে রমণী মর্বেদন! 

সংগোপন করিতে অক্ষম হইয়া উচ্চৈঃম্বরে কাঁদিতে লাগি- 

লেন। এই সময়ে শিশুটা পুনব্বার স্তন্যপান করিবার জন্ 

রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু এ মহিলার স্তনে তাহার 

জীবনধ(রণোঁপযোগী দুগ্ধ ছিল না, এজন্য ধরণীকান্ত তাহার 

ক্রোড়দেশ হইতে শিশুটাকে তুলিয়া লইয়া ধাত্রীর”হস্তে অর্পণ 
করিলেন । মহিলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, 

“পরিতাক্ত শিশুর প্রতি আমার স্নেহ প্রকাশ বুথা! একার 

আমি নৃতন ব্রতী! আপনাদিগের দাসীকে বাছার মুখে এখন 

মধ্ো মধো বিন্দু বিন করিয়া মধু দিতে বলুন। আমার আর একটা 
অনুরোধ এই যে, এই গভীর রাত্রিতে শিশুকে যেন পথ দিয়া 

ধাত্রী অন্বেষণে লইয়া যাওয়া না হয়। আপনারা কৃপা করিয়া 
নিষেধ করুন; অন্ততঃ প্রভাত পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়। 

. শিশুটাকে যখন বাটা হইতে লইয়া যাইবে, তখন একবার 
আমার নিকট লইয়া আমিতে বলিয়! দিবেন ; এই শিশুর মুখ-চন্্ 

দর্শনে আমার আকুল অন্তর যেন কতক পরিমাণে শান্তিলাত 

করে|” 

ধরণীকান্ত বৃদ্ধার ক্রোড়ে সেই নবজাত শিশুটাকে দিয়া 



২৮ লালকুঠি | 

পর্দিবস প্রাতঃকাঁল পর্যযস্ত তাহার প্রতি যেন বিশেষ যত্ব করা 

হয় বলিয়। আসিলেন ; আর যে সকল বহুমুূল্য অলঙ্কার বন্ত্রাদিতে 

বালকটী সজ্জিত ছিল, সেই সমস্ত পরাইয়। দেখাইবেন স্থির করিয়া 

রাখিলেন। তিনি পুনর্বার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ; মহিলা এক্ষণে 

তাহাদিগের নিকট জীবনের আখ্যায়িকার পুনরারস্ত করিলেন। 

কিন্তু তাহার শারীরিক অবসাদে মুখ দিয়া আর কথা বাহির 

হইতেছিল না, তাহার কগরোধ হইয়া আসিতেছিল ; যতীন্ত্র- 

মোহন রমণীর অবস্থা বুবিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া 

কিছু খাদ্যাদি আনাইয়া দিলেন, রমণী তাহার যংসামান্য 

মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্তরালে যাইয়া আহার করিলেন ও 

পরে এক ঘটা জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ ও প্ররুতিস্থ হইয়া 

পুনরায় বিপাপ-কাহিনী বলিতে উদ্যোগী হইলেন । বন্দ 

তাহার আত্মকাহিনী শুনিবাঁর জন্য সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিল। 

রমণী ব্যাকুলা, বিবশী সচকিত লঙজ্জাবশে অন্ধ অবগ্ুঠনবতী। 

নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে ক্সেহপুণ্য প্রীতিধারা ঝরিতে 

লাগিল । পুন্ঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া! তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ 

কথঞ্চিৎ চাঁপিয়া দুছু মধুর কে বলিতে লাগিলেন 77 

বিদেশবাঁনী ! অবশ্যই আপনারা কথাচ্ছলে এই নগরে কোন 

স্ীলোকের কথা! শুনিয়া থাকিবেন, আমিই সেই অভাগিনী রমণী । 

এ নগরে অতি অন্নমাত্র লোক আছেন, ষাহারা আমার রূপলাব- 

ণোর বিষয় জানেন না! আমারই নাম মনোরমা, সংসারে অব- 

লক্বন স্বরূপ নরেন্রনাথ একমাত্র ভ্রাতা, আর আমার কেহ নাই; 
আমার প্ররুত পরিচয় প্রকাশ করিতে হইলে, অবশাই আমাকে 

দুইটা প্রধান বিষয় স্বীকার করিতে হইবে )--প্রথমটী আমার 
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ধশাঁী সন্্রান্তবংশে জন্ম, অন্টী অলৌকিক বূপলাবণ্য । শৈশবে 

পিত্মাতৃহীন হইয়া একমাত্র সহোঁদরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত 

হইয়াছিলাম। তিনি আমার বাল্যকালাবধি চরিত্রের প্রতি বিশেষ 

দুষ্ট রাখিয়াছিলেন। বে সকল দাসী আমার পরিচর্যার নিধুক্তা 

ছিল, তাহাদিগের .কোন কথার বিশ্বান না করিয়া আমার বাক্যে 

তাহার বিশ্বাস ছিল। এক কথায়, আঁমি কেবলমাত্র গৃহমনো 

নিজ্জনে কালবাপন করিভাম; বাটার চত্ুষ্পার্বস্থ গ্রাচীরের অপর 

অংশস্ক জীব জন্তও কিছুমাত্র নয়ন গোর ভইত না, একমাত্র 

রক্ষকগ:ণর মর্ভিই দেখিতে পাইভাম। দিন দিনে কুমারী-বর়স 

প্রাপ্ত হইলাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই রূপজাবখ্যর বুদ্ধি হই 

লাগিল। দাঁদদাদীগণ নকল শ্বলেই আমার ঘৌন্দধ্যের পরিচর 

প্রদান করিত । লাতার আদেশান্মারে একজন , চিত্রকর আমা- 

দিগের বাটাতে আসিয়া, আমার প্রতিমূর্তি অঙ্ষিত করিয়া লইয়া 

ছিল; তাহাতে নগরের অধিকাংশ লোকই আমার রূপলাবাণার 

কথা বিশেষরূপে অবগত হয়. এমন কি, অনেকে চিত্রস্থিত আমার 

প্রতিমূর্তি দশনে মুগ্ধ হইপ্লাছিল। প্রতিমৃণ্তি গ্রহণ সম্বন্ধে আমার 

নহোদরের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক দিন অকন্মীতৎ তীভার 

মনে উদয় হইল যে, বদি আমি অকালে কালগ্রাসে পতিত হই, 

তাহা হইলে জগত্বাঁপী এ ছার রূপরাশির পরিচয় পাইবে না! এই 

স্থির করিয়া তিনি হয়ত চিএকরকে আমার প্রতিমৃণ্তি আঁকিতে 

বলেন! তাহার মনের কথা তিনিই জানেন । 

মধুপুর রাজকুমার আমার মানীমাতা ঠাকুরাণীর কনার 

বিবাহ উপলক্ষে অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করায়, আমানের 

সোগার সংসারে সাধে বাধ ঘটিল; এই উত্সবে ভ্রাতা 

রী 
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আমাঁকে মাসীমার বাটী যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, নতুবা 
আত্মীয়ের অবমাননা করা হয়। তথায় যাইয়া মধুপুর রাজ- 
কুমীরকে আমি দেখিতে পাই, তিনিও আমাকে দেখিয়া- 

ছিলেন। উভয়ের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ মাত্রই হৃদয় যেন কি 

হইয়া গেল। যাহারা উহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাদিগেরও 

ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র অনিচ্ছা বাঁ বিরক্তি ভাব প্রকাশ পায় 
নাই। বিশেষতঃ রাজকুমীরের বিবিধ সদ্গুণাদির প্রশংসা 
শ্রবণে আমার মন তীহীতেই অনুরক্ত হইল, তিনিও আমাকে 

প্রণয়-মিলনে আবদ্ধ করিবার জন্য মনস্তষ্িজনক কথাবার্তা 

কহিতে লাঁগিলেন। এইরূপে উভয়ের প্রতি উভরের আসক্তি 

জন্মিল। সেই মিলনাঁসক্তি পাপের প্রায়শ্চিন্তে অদ্য আপনারা 

আমাকে এই *্স্বানে দেখিতে পাইতেছেন। 

মহাশয়! আপনাদিগের নিকট আমার সম্বন্ধে আর কোন 

কথা বলিবার ইচ্ছা নাই; তাহাতে অনর্থক অনেক কথার 

উল্লেখ হইবে মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের দুই বংসর পরে আমীয় 

স্বজনের অজ্ঞাতমারে উভয়ে গান্ধর্্য বিবাহে মিলিত হইয়া- 

ছিলাম। প্রহরী, শির্জীন বাঁস, গুরুলোক-গঞ্জনা ইত্যাদি বিবিধ 

বাধাবিপত্তিতেও আমাদিগের মনোমিলন কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই, 
এই প্রণয়-মিলনে আমার অনিচ্ছা ছিল না। আমার সম্মতি 

বাতিরেকে রাজকুমার কদাচ এ কাব্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন 
না। আমি তীহাকে ভ্রাতার নিকট প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া 
আমার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; সম্ভবতঃ 

ইহাঁতে আমার ত্রাতাও প্রফুল্লচিত্তে স্বীকৃত হইতেন। তাহাতে 
রাজকুমার বীরেন্ত্রসিংহ কুলমানে আমাঁদিগের অপেক্ষা কোন 
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অংশেই নিক্ষ্ট নহেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বিবাহ সন্বদ্ধে যে 

আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি সন্তষ্ট হইয়াছিলাম ; 

এ বিষয়ে আমি আর কোন দ্বিরুক্তি করি নাই। 

জনৈক ভূত্যের সহায়তায় আমাদিগের পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ 

হইত; যদিও সে বান্তি আমার ভ্রাতার বেতনভোগী কর্মচারী, 

তথাপি রাজকুমার তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দেওয়ায় 

তাহার ইচ্ছাধীন ও বশবর্তী হইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, 

কিছু কাল পরে আমার গর্ভলক্ষণ হইলে, পীড়া ও অরুচির ছলনায় 

ঘে বাটাতে রাজকুমারের সহিত আমার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ 

হয়, তথায় যাইবার জন্য ত্রীতার নিকট বিদীয় গ্রহণ করিয়া সেই 
স্থানে যাইয়া রাজকুমার সমীপে আমার তৎকালীন অবস্থার কথা 

জানাইয়াছিলাম। পবিত্র প্রেমে এই অমূলক আশঙ্কার কথা কেন 

মনে হয়? অনন্য সাধারণ হৃদয় দেবতার নিজ্জনে আত্ম সমপণ 

কি অপরাঁধ! তথাপিও সত্য ঘটন! গ্রকাশ পাইলে আমার জীবন 

রঙ্ষ। সংশয় হইবে, ইহাঁও বুঝিয়াছিলাম; পরিণামে ইহার জন্ত 
সাতিশয় লজ্জিত ও ঘ্বণিত হইতে হইবে, এই ভয়ে আমার 

হদয় সতত শঙ্কিত থাঁকিত। পরে উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলাম 

যে, আমার প্রসবকাঁল সন্নিকট হইলে রাজকুমার কতিপয় বিশ্বস্ত 

বন্ধুর সহিত আসিয়! পরিণীতা! ভার্ধ্যাবূপে আমাকে লইয়া! রাজ- 

প্রানাদে গমন করিবেন। যে রাত্রিতে এস্থান হইতে আমার 
প্রস্থান করিবার কথা ছিল, আজ সেই রজনী। আমি রীজ- 
কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন 

সময়ে অদূরে কতকগুলিঃসশস্ত্র লোকের সহিত দ্বারদেশ অতি- 
ক্রমপূর্বক ভ্রাতাকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। তাহাদিগের 
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অন্্রাদির ঝন্ ঝন্ শবে আমার হৃদয় কীপিয়া উঠিল। এই 
ঘটনায় আমি এরূপ ভয়-কাতরা হইয়াছিলাম যে, অকালে গর্ভ- 

আব হইয়া সস্তান ভূমিষ্ট হইল। আমার একটা বিশ্বস্ত দাপী সন্তা- 
নের স্থানান্তরের জন্য সমস্ত আয়োজন রাখিয়াছিল, সে বিবিধ 

বন্ত্রে স্ভজাত শিশুটিকে আবৃত করিয়৷ দত্বর বাটার বহিদ্বারে 

বাইয়। রাজকুমারের জনৈক ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়া আসিল। 

কিছুন্গণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়। ভ্রাতার গঞ্জনার ভয়ে ও রাজ- 

কমার পথে অপেক্ষা করিতেছেন, এই আশার আমিও গুহ 

ত্যাগ করিলন, কিন্তু পথে বাহির হইয়া বুঝিলাম যে, দ্বারদেশে 

কাঁভাঁকে ,ন। দেখিয়া বাটা হইতে বাহিব্ন হইয়া ভাল কাজ করি 

নাই । মেই সময়ে আপনাদিগের দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছি; 

পরে যাহা যাহ! হইয়াছে, আপনারাই সবিশেব জ্ঞাত আছেন। 

বদিও আমি এথানে পতি-পুর-বিহীনা, অনাথা কামিনীর মত 

কালক্ষেপ করিতেছি ; তথাপি আমি জগদীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম 

ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, একমাত্র তীহাঁরই কুপাবলে 

আপনাদিগের আত্রয় লাভ করিরাছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 

আপনারা খিশেব বিশ্বস্ত বিপদাপনন ব্যক্তির সভায়, বিশেবতঃ 

আপনারা স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। 

এই কথ কলিয়। মহিল। শয়ন করিলেন । বন্ধদ্ব় পুনরায় তিনি 

নঙ্জিভী হইয়াছেন ভাবিয়া সত্বর সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকৃত 
পক্ষে তিনি চৈতন্য হারান নাই, জানিতে পারিলেন। মনোরম 

নীরবে রৌদন করিতেছিলেন। তাহার সান্ত, নার জন্ত ধরণীকান্ত 

বলিলেন, “ভদ্রে! গাত্রোথান করুন, ঠিলাপের প্রয়োজন কি! 

আমার পরম বন্ধু ঘতীন্্রমোহন ও আমি উভয়েই আপনার মঙ্গল- 
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সাধনে আজীবন সচেষ্ট থাকিব। আঁপনার শোঁকদ্রঃখবিপত্ভির 

আমরা অংশ গ্রহণ করিলে, এ যন্ত্রণার কতকাংশ লাঘব হইবে; 

হতাঁশ হইবেন না। বিপদে ধৈধ্যধারণ ব্যতীত আর উপায় কি? 

আপনি তদ্দিষয়ে যত্রবতী হউন, আপনার ইহাতে নিঃস- 

ন্দেহ গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পরি- 
তাপের পরিণামে বথাকালে অপধ্যাপ্ত স্থখভোগ করিবেন | জগ- 

দীশ্বর অকূর্যযম্পশ)। সতী নারীকে চিরদিন দুঃখভোগ করিতে কখ- 

নই শ্জন করেন নাই । এক্ষণে যাহাতে শরীর সুস্থ থাঁকে, দে 

বিষয়ে সমত্বা হউন, আপনার ধৈর্যধারণ এ সময়ে নিতান্ত 

আবশ্যক। আমর| গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই আপনার 

পেব!-শুশ্বযার জন্য একটা নহচরী পাঠাইয়৷ দিতেছি; আঁপনার 

বাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, অনুগ্রহ করিয়া তহার প্রতি 

আদেশ করিবেন। আমাদিগের প্রতি আপনার যেরূপ বিশ্বাস 

জন্মিয়াছে, তাহাকেও সেইরূপ বিশ্বীন করবেন, তাহার নিকটে 

কোন গোপনীয় কথাবার্তা হইলে; স্থির জানিবেন তাহা কখনই 

সাধারণে প্রকাশ হইবে না। 
মনো। বর্তমীন অবস্থায় আপনাদিগের উপদেশ মতে কার্য 

করাই আমার পক্ষে হিতকর; আপনার! যে স্ত্রীলোকের কথা 

বলিতেছেন, তাহাকে আঁদিতে বলিবেন ; অবশ্যই তিনি আমার 

প্রতি সদ্যবহার করিবেন, কিন্তু আপনাদের নিকট আমার এই 
অনুরোধ, যেন অপর কেহ আমার গৃহে আসিতে না পারে । 

এই কথা শ্রবণ করিয়া যতীন্ত্রমোহন গ্রত্ুত্তর করিলেন, 

“আচ্ছা! তাহাই হইবে ।” তৎপরে ছুই জনে মনোর়মাকে 
গৃহমধ্যে একাকিনী রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে 
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ধরণীকান্ত বৃদ্ধীকে মনোরম সমীপে গমন করিতে বলিলেন । 

তাহার ক্রোড়দেশে পূর্বোক্ত বহুমূল্য বস্ত্রাদিভূষিত নবজাত শিশুটা 

শায়িত ছিল। রমণী শিশু সম্বন্ধে জিজ্ঞাস] করিলে যাহা যাহা 

বলিতে হইবে, বৃদ্ধ! প্রভুর নিকট শিক্ষিত হইয়া তীহার আদেশ 

মত কাধ্য করিতে প্রস্তত রহিল। গৃহমধ্যে বৃদ্ধাকে প্রবেশ 

করিতে দেখিয়া মনোরমা বলিতে লাগিলেন, “মা! তুমি 

ঠিক সময়ে আসিয়াছ, শিগুটাকে আমার কোলে দিয়া শীঘ্ব 

আলোটা ধর।” 

বু্ধ। তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিলে, তিনি সেই নবনীত 
কোমল শিশুটাকে ক্রোড়দেশে লইয়া সচকিত নয়নে তাহার 

সুকোমল মুখের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ; 

তাহার হ্বদয়ে. অভিনব ভাবের সঞ্চার ভইল, সব্শরীর যেন 

কীপিয়। উঠিল । রমণী বৃদ্ধাকে সগ্থোধন করিয়া ব্যাকুণচিন্তে 

বলিলেন, “ম!! সত্বর বল. তুমি যে বালকটা কিছুক্ষণ পুর্বে আমার 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, ইহা কি সেই কুমার?” বুদ্ধ! উত্তর 

করিল, “হা ঠাকুরাণি ! ইহা সেই শিশু 1” ্ 

মনো। তবে, ইহার বেশভুষা কিজন্য এরপভিন্ন দেখাই- 

তেছে? নিশ্চয়ই এ পোষাকগুলি পূর্বে ইহার গাত্রে ছিল না, 

অথবা এ বালকটা সে বাঁলক নহে ! 

বৃদ্ধা। আপনার কথাই যথার্থ! পোষাকের--- 

মনোরমা বৃদ্ধার কথায় বাধ! দিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি 

যাহা বলিয়াছি, তাহাই । এ কোন্ কথ? মা! অনুরোধ করি- 

তেছি--সত্য করিয়! বল, এ পোঁষাকগুলি কোথায় পাইলে ? এ 

গুলি দেখি আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়| যাইতেছে! এনপ 
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পরিবর্তনের কারণ কি? তুমি নিশ্চয় জানিও, যদি চক্ষু আমাকে 
প্রবরঞ্চনা না করে, কিন্বা আমার স্মৃতি-শক্তি বিলুপ্ত না হইয়া! 
থাকে, তবে, স্থির বলিতেছি এই সমস্ত বস্তই আমার । হাঁয়! এই 

সমস্ত বহুমূল্য পরিচ্ছদ সহ আমার জীবন সর্বস্ব একটা দাঁসীর 

হস্তে সমপণ করিয়াছিলাস! নাজানি কে এই মকল বসন ভূবণ 
তাহার হস্ত হইতে লইয়াছে? হায় , আমি কি ছুরৃষ্ট! কে এই 
সকল বস্তু এখানে আনিল! কি কুকক্ষণেই আজ রজনী প্রভাত 

হইয়াছিল !” 

বন্ধুদর অস্তরাল হইতে গোপনে থাকিয়া তাহাঁদিগের কথা- 

বার্তা শ্রবণ করিতেছিলেন; এ বিষয়ে কথোপকখন আর বদ্ধিত 

হইতে না দিয়া, বালকের পরিচ্ছদ পরিবর্তন জনিত সংশয় যন্ত্রনা 
£ইতে কামিনীকে মুক্ত করিতে চেষ্টত হইলেন। উভয়েই গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিলে, ধরণীকান্ত উক্ত বালক ও তাহার গাত্রস্কিত পরি- 

কলা সমস্তই সেই মহিলার এবং ততমম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল 

সবিশেষরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তান 

নংকালে পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্দণ্ডেই এ পু্রটা 

তাহার বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে 

তিনি নিদারণ শোকাকুলা ; সে সময়ে এ শুভ-সংবাদে অকম্মাৎ 

বিপদের সম্ভাবনা, এ নিমিত্ত তিনি এ পর্যস্ত সেকথা গোপনে 

রাখিয়াছিলেন, কেন না ঘোৰি ব্ষাদ্দের পর অসম্থ সখের উদ্রেক 

হইলে, সহসা বিপদের সম্ভাবনা । 

মনোরমার নয়ন যুগল হইতে ঘর দর ধারে আনন্দাশ্র বিগলিত 

হইতে লাগিল। তিপি জগদীশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান 

করিয়৷ পুনঃ পুনঃ পুত্রের মুখ চুম্বন পূর্বক মন প্রাণ খুলিয়া 
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ঈশ্বরের নিকট উক্ত বন্ধুদবপ্জের ষন্গল কামনা করিয়া তীহী- 

দিগকে স্বীয় রক্ষক স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বিবিধ প্রকারে কৃত- 
জ্ঞত্বা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বন্ধুদ্বয় তাহার পরিচর্য্যা ও 

ষাা কিছু করিতে হইবে, অনতিবিলম্বে সমস্ত ভার দাসীর উপর 

ন্যস্ত করিয়া রমণীর বাথা রূমণীই বুঝিবে স্থির করিয়া উক্ত বৃদ্ধাকে 

মনোরমার উপস্থিত দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল। যাহাতে তাহার 

কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়, দাসীকে পুনঃ পুনঃ এই কথা 

বলিয়া, বিনা প্রয়োজনে আর তথায় উপস্থিত হইবেন ন| 

প্রাতিজ্ঞা করিয়া ব্শ্রীম উদ্দেশে ঢুই বন্ধু মনোরমার গৃহ হইতে 

বহির্গত হইলেন | 

পাপা 
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রজনী গুভাতি হইল, আবার অরুণ উদ্দিল, উ্! ভাঁসিল, 

জগতে নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। নিশাবসানে মনোরমার 

একটা সহচরা ধাত্রীর অন্ধুসন্ধানে বাটা হইতে বহির্ণত হইল। 
এদিকে বন্ধুদ্ধয় বেলা আট নর ঘটিকার সময়ে পরিঢারিকার 

নিকট মনোরমার সংবাদ লইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি 

তখনও নিদ্দিতা আছেন। তৎপরে উভয়ে আহারাদি করিয়। 

বিদ্যালয়ে যাইলেন। যথায় গত রাত্রিতে এই সকল ঘটনা 

ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যাইতে যাইতে সেই বাঁটীর দ্বারদেশে এ 

বিষয়ের কোন কথাবার্তা হইতেছে কি না, সন্ধীন লইবার জন্য 
উপস্থিত হইলেন, কিন্ত মনোরমা যে বাঁটী হইতে চলিয়া গিয়া- 

ছেন, অথবা রািকালে যে কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই 
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আভাঁদ পাইলেন না। তাঁহারা অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়! যথা সময়ে বিদ্যামধিরে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাপন 

পাঠাভাসে মনসংযোগ করিয়া অধ্যয়নান্তে গৃহে প্রত্যাগমন 

করিলেন | 

উঠয়ে বাটাতে প্রত্যাগত হইলে, মনোরম! তাহাদিগকে ডাঁকা- 

ইঞ্া পাঠাইলেন। কিন্তু পরিচারিকার মুখে তাহাদিগের আমিতে 

কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে জানিয়া, রমণী সাশ্রলোচনে কীিতে কাদিতে 

পুনরায় তীহাদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন 

অবিলম্বে আসিয়া তাহার হৃদয়ের দ্রনিবার শোৌঁকাবেগ সম্বরণে সযত্ 

হন; কারণ রাজকুমারের সাক্ষাৎ লাভ না হইলে. তাহার দুঃখ- 
ভার যদিও মোচন হইবার নহে, তথাচ তাহাদিগের সাক্ষাতে 

হবদয়াবেগের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইতে পাঁরে। * 
বন্ধুদ্বয় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহিলার সন্নিকটে উপস্থিত 

হইলেন। মনোরমা উভয়কেই অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে 

নিবেদন করিলেন যে, তাহার! যেন অনুগ্রহ করিয়া নগরের চতু- 

দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসেন এবং তাহার সম্বন্ধে কোথাও 

কোন কথোপকথন হইতেছে কি না-সন্ধান লইয়া, সেই 
সংবাদ দাঁনে তাহার দারুণ অশান্তির অপনোদন করেন । 

ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমরা পূর্বেই বিশেষ আগ্রহ 
ও যত্ব সহকারে ইহার সবিশেষ, তত্ব লইয়াছি; কিন্ত কোথাও 
কিছু শুনিতে পাই নাই।” 

তাহাদিগের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক 
ভূত্য আসিয়া ধরণীকান্তের নিকট সংবাদ দিল যে, নরেন্দ্র বাবু 
নামে একটা ভদ্রলোক দুই জন ভূতের সহিত দবারদেশে আসিয়া 
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তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। মনোরম ভৃত্যের বাক্য শ্রবণে 

সাতিশয় উৎকঠিতচিত্তে করছয় দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া 

শস্কিত ভাবে মৃদু স্বরে বলিয়! উঠিলেন, “হায় ! এখানেও আমার 

নিস্তার নাই ! যে ভ্রাতার ভয়ে গৃহ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ 

করিয়া অপরিচিত লোকের আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখানেও সেই 

ভ্রাতা উপস্থিত! এস্থানে আমি রহিয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই জানিতে 

পারিয়াছেন ) নতুবা! আপনাদিগের নিকট তিনি আদিবেন কেন £ 

হয়ত অবিলম্বে আমাঁকে কাল-সদনে প্রেরিত হইতে হইবে; আপ- 

নারা আমায় এ যাত্রা রক্ষা করুন 1” 

রমণীর মুখমগুল হস্ত দ্বারা আবৃত থাকিলেও, কাহার কণ্ঠ- 

নিচ্ছত বাক্য গুলি সুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়' যতীন্রমোহন বলি- 

লেন, “ভদ্ব্বে! ক্ষান্ত হউন ! অধীরা হইবেন না। আপনি এখানে 

নিরাপদে আছেন । যাহাদিগের তত্বাবধানে রহিয়াছেন, তাহার! 

আপনার চরণতলে কুশাঙ্ক রেরও আঘাত লাগিতে দিবে না। 

ধরণীকান্ত ! ভদ্রলোক দ্বারদেশে আসিয়াছেন, ত্বরায় তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া এস, আমি মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলাম ; 

আপনার যেরূপ বিপদই সংঘটিত হউক না কেন, প্রাণপণে 

তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন” 

ধরণীকাস্ত গমন করিলে, যতীন্ত্রমৌহন পিস্তল ও তরবারি 

লইয়া! ভৃত্যবিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধা গৃহ- 

স্বামীর এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া কীপিতে কীপিতে মনোরমাকে 

' বলিতে লাগিল, “ইহার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া আমি অত্যন্ত 

ভীতা হইতেছি। না জানি অদুষ্টে কি আছে!” 
ধরণীকান্ত বাঁটার বহিদ্বারে উপনী হইবামাত্র নরেন্ত্রনাথ 
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দ্রুতবেগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। বলিতে লাগান, “মহা- 

শয়্! আমি সম্পূর্ণ বূপে আপনার সাধুতার উপর নির্ভর করি- 
তেছি। একবার অনুগ্রহপূর্ধক আমার সহিত এ মহীকাঁল মন্দিবে 
চলুন, তথায় আমার কুল, মান ও বংশ মর্ধ্যাদর মূলে কুঠারাঘাত 

হইবার সন্তাবন! ঘটিয়াছে. এমন একটা গোপনীয় কথা আপনাকে 
জানাইব ।” : 

ধরণীকান্ত । মহাশয়! যথায় ইচ্ছা লইয়া চলুন; আপনার 
সহিত কোন স্থানে যাইতে আমার ক্ছিমাত্র আপত্তি নাই। 

কথাবার্তী কহিতে কহিতে তাহারা দেবমন্দির সমীপে উপনীত 

হইলেন। দেবালয়ের নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত প্রস্তরথণ্ডে দুইজনে 

উপবেশন করিলে নরেক্রনাথ বলিলেন, “কাঞ্চন নগরবাসি মহো- 

দয়! বিশেষ কোন দুর্বিপাকে পতিত হইয়া অদ্য আপনার আশ্রয় 

গ্রহণ করিয়াছি! কৃপা করিয়া আমাকে সেই বিপদ-সমুদ্র হইতে 
উদ্ধার করিতে হইবে, আমি সকাতরে আপনার সহায়তা প্রার্থনা 

করিতেছি । আমার তাদুশ ধনদম্পর্তি নাই ; তবে, এই দেশের 
কোন সন্ত্ান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি মাত্র; আমার নাম 

নরেন্্রনাথ রায়। আত্মপরিচয় প্রদানে আমার যদি কিছু 

গৌরব বা দাপ্তিকতা প্রকাশিত হয়, সমস্ত বিবরণ সবিশেষ 

শ্রবণ করিলে অবশ্যই আমার সে অপরাধ মার্জনা করিবেন। বহু- 

দিন গত হইল, আমি পিতৃমাতৃহীন হইয়্াছি। সংসারের বন্ধন, 
শ্নেহ্প্রতিমা একমাত্র সহোদরা। শৈশবাবধি তাহারই রক্ষণা- 

বেক্ষণে সযত্র ছিলাম; কিন্তু তাহীর প্রতি স্নেহ মমতা সমন্তই 

নিক্ষল হইয়াছে । তাহার অলৌকিক রূপরাশিই এই সর্বনাশ সাধন 

করিয়াছে। সেই দকল বৃত্বান্ত শুনাইয়া মহাশয়কে ব্যথিত ক্ৰিতে 
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আমার ইচ্ছা! নাই, সেসমস্ত কথা উল্লেখ করিতে হইলে, অনেক 
কথার অবতারণা করিতে হইবে । তবে সংক্ষেপে আপনার নিকট 

এইমাত্র উল্লেখ করিতেছি যে, বীরেন্দ্রসিংহ নামে একজন রাজ- 

কুমার আমার কোন আত্মীয়ের বাটা হইতে ভগিনীকে গোপনে 

লইয়া গিয়াছে; আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, সেই পাপীয়মী 

গোপনে তাহার মহিত আসক্ত হইয়া গর্ভবতী হইয়াছে। আমি 

গত রাত্রিতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সেই দণ্ডেই যথোচিত 

উপায় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। সেই পাপিষ্ঠ রাজকুমারকেও 

সশঙ্স ভাবে যথাস্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু কোন বীর 

পুরুষের পুনঃপুনঃ সহায়তায় সেই ব্যক্তি কালের করালকবল হইতে 
অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহার রক্তপাত করিয়া কলঙ্ক 

মোচনের সুযোগে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। এই কলঙ্ক ঘটনার 

আভাস আমার আত্মীয়বর্গও পাইয়াছে; লোকমুখে শুনিয়াছি যে, 

সেই রাজকুমার প্রকান্ত ভাবে আমার ভগিনার পাণিগ্রহণ করিবে, 

এইরূপ প্ররোচনা বাক্যে সহোদরাকে কুপথ-গামিনী করিয়াছে; 

কিন্ত আমি এই বিবাহ প্রণঙ্গ বিশ্বাস করি না, কারণ বর্তমান 

অবস্থায় ও পদমধ্ধযাদান্ুদারে এ বিবাহ কথনই সঙ্গত নহে। 

অধিকন্ত সকলেই আমাদিগের বংশের ও কুলগৌরবের যথেষ্ট 

প্রশংসা! করিয়া থাকেন ।” 

আমার মনে হয়, রাজপুত্র অভাগিনী কুমারীকে 'প্রিয়তমে? 

বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াই তাহার মনে এরূপ দৃঢ় সংস্কার 
করিয় দিয়াছে যে, কোন বিশেষ বাধাবশে তিনি আপাততঃ 

সাধারণ সমক্ষে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। 

্রীলোকের সহিত এ গ্রকাঁর চাতুরী বিচিত্র নহে, কিন্তু প্রবঞ্চনা 
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ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক । এতদিন এই হুর্ঘটনার আতা 

পাইয়াও অসহ্য যন্ত্রণীদহন গোপনেই রাখিয়াছিলাম। একান্ত 

কামনা ছিল যে, যতক্ষণ না ইহার প্রতীকারের কোন উপাঁয় উদ্ভাবন 

করিতে পারি, কিম্বা ভগিনীর সন্ধান লইতে পারি, সে পর্য্যন্ত এই 

কুৎসিত ব্যাপার কাহাকেও জানিতে দিব না। এরূপ কুলমানঘাতী 

দুর্ঘটনার প্রকাশ্য আন্দোলন ব' প্রতীকার প্রয়াস অপেক্ষা উহ! অনি- 

শ্চিত, গুপ্ত ও সন্ধিপ্ধ অবস্থায় রাখাই দমধিক শ্রেয়ঃ ! স্পষ্ট জানিতে 

পারিয়াছি যে, এই ব্যাপার রাজকুমারের চাতুরীতেই ঘটিয়াছে ; 
তাহাকেই প্রক্কত অপরাধী বলিয়া বুবিয়াছি । এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠ 

রাজপুত্রের রাজপানীতে বাইঘা তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত 

হইতে দু়নংকল্পী করিরাছি। সেই নরকের কীট, নরাধম বদি 

প্রকৃত ঘটনার যথাযথ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র সন্ক,চ্তি হয়, তাহ! 
হইলে যথোচিত প্রতীকারের উপায় দেখিতে হইবে । অস্্রশস্ত্রধারী 

কোন লোক লইয়া এ রহস্য উদবাটিত হইবে না, এরূপ প্রতীকারের 

'আশাও ছ্রাশ! মাত্র । বিশেষতঃ সকলকে একত্র করিয়। তথায় 

লইয়া যাওয়াও আমার সাধ্য নহে ; সেই বহুব্যয়ভার বহনে আমি 

সমর্থ হইব না। স্বীয় বাহুবলে যাহা পাৰিব, তাহাই ভরসা । এক্ষণে 

এই অন্বরোধ, আপনি আমার সঙ্গে থাকিবেন! আপনি ভদ্র- 

বংশোদ্ধব, তাহাতে লোকমুখে আপনার থেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি, 

একমাত্র আপনি আম'র সহায় থাকিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব, তাহ। 

আমি সম্যক অবগত আছি। আত্মীয় পরিবারবর্গ কাহারও নিকট 

এ কথার আদৌ উখাপন করি নাই, যেহেতু তাহাদিগের দ্বারা 
আমার কোন কার্ধাই সাধিত হইবে না। আর এক কথা, ইহাতে 

অমঙ্গল ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; তাহারা এই স্থৃত্রে 



৪২ লালকুঠি। 

আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; তাহাদের অপেক্ষা আপনার 

নিকট যথোচিত সদ্যুক্তি ও সহায়তা পাইব, আমার এই বিশ্বাস 
জন্বিয়াছে। যদিও কার্ধ্যানুষ্ঠানে বিপদ সম্ভাবনা আছে, কিন্ত 

আমার ধারণা, আপনার সাহায্যে আমি নির্বিত্বে মে সমুদয় 

বিপদ হইতে পরিত্রীণ পাইব, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। আপনার পার্খে থাকিলে আমি অদংখা শত্রুপক্ষের আক্রমণ 

উপেক্ষা করিতে পাঁর। এখন আমার এই আকিঞ্চন যে, আপনাকে 

অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে যাইতে হইবে । আমার সম্মান, সন্্রম 

ও গৌরব মমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিতেছে । আশা করি, 

প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আপনার পূর্বাশুত গৌরব বদ্ধিত করিবেন” 
ধরণীকান্ত। মহাঁশয়! আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে 

না, যথেষ্ট হইয়াছে; নিবৃত্ত হউন। এই মুহ্ত হইতে আপনার 

কার্ধ্যসাধনে জীবন সমর্পণ করিতেও স্বীকৃত হইলাম, যাহা কিছু 

করিব, উভয়ের পরামশান্গুমারে হইবে । আগনি আমার রক্ষক, 

আমি আপনার রক্ষক; অদ্য হইতে উভয়ে সখ্যতা-স্ত্রে আবদ্ধ 

হইলাম, প্রফল্লচিত্তে আপনার দন্মান সংরক্ষণে এ জীবন উৎসর্দ 
করিলাম । আঁপনি যে অবমাননা সহা করিতেছেন, যেরূপে হউক, 

তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনে সাধ্যমত চেষ্টিত রহিলাম । 

পূর্বে লোকমুখে মহাশয়ের স্থখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে 

স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল। এখন আক্তা 

করুন,কোন্ সময়ে তথায় যাত্রা কর! হইবে ? এ বিষয্বে নিশিস্ত 
থাকিয়া আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। 

ধরণীকান্তের এবন্বিধ প্রবোধ বাক্যে নরেন্ত্রনীথ মোহিত হইয়া 
স্নেহালিঙ্কন পুর্ববক বলিলেন, “মহাশয়! আপনি যে এরূপ আমার 
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সন্মান রক্ষণে তপর হইবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও: ভাৰি 
নাই; আপনি মহাপুরুষ, ভদ্রলোকের সম্মানের মন্ত্র সবিশেষ 

বুবিয়াহেন) যদি আমরা কৃতী হইয়া নির্ষিন্নে ফিরিতে পারি, 
তাহা হইলে আপনার গৌরব সমধিক বন্ধিত হইবে, আমিও চির- 
দিনের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব । তবে, আগামী কলা 

প্রাতেই তথার যাত্রা করা যাইবে, এক্ষণে আপন আপন আবশ্যকা- 

নূযায়ী দ্রবাদির আয়োজন করা যাউক |” 

ধরণীকান্ত। তাহাই হইবে; কিন্তু নরেন্ত্র বাবু! আমার 

একটা আবেদন আছে। যাইবার পূর্বে এই সমস্ত বিবরণ আমার 
পর্ম বন্ধু জনৈক ভদ্রলোকের গোচর করিতে হইবে ; তিনি সম্মত 

হইলে আমার গমনের পক্ষে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। 
নরেন্দনাথ। মহাশয়, যখন এ কাজটা সন্মান সংরক্ষণের জন্ট 

বন্ধৃতাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার আশ্বাস বাক্যে আমি সম্পূর্ণ 
বিশ্বস্ত হইয়াহি, তখন আপনার যাহা অভিরুচি--করিতে পারেন, 

তাহাতে আমার আপত্তি কি? যাহা ভাল বিবেচনা! করিবেন, 

তাহাই হইবে! আপনি স্বয়ং যখন এরূপ সদাশয় ব্যক্তি, আপনার 

বন্ধুও অবশ্য সমগ্রকৃতির লোক হইবেন; তিনি কখনই আপনাকে 

এ সাধু উদ্ধমে ব্রতী হইতে নিষেধ করিবেন না! 
এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনান্তে উভয়ে পরম্পরকে আলি- 

গগন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্বেই স্থিরীরুত হইয়া- 
ছিল বে, নরেন্্রনাথ ধরণীকান্তের শিকট নিদ্বীরিত সময়ে এক- 

জন ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠাইবেন এবং পরে উভয়ে একত্র 

হইয়া ছন্পবেশে, অশ্বারোহণে নগর হইতে নিষ্যান্ত হইবেন। 
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ধরণীকান্ত বাটাতে আমিয়া যতীন্রমোহন ও মনোরম! সমীপে 
আদ্ধোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া, কথা প্রসঙ্গে আগামী কল্য 

নরেন্ত্রনাথ সেই রাজকুমারের দেশে গমন করিবেন, তিনি 

মে কথারও উল্লেখ করিলেন। মনোরমা এই কথা শুিয়া 

শিরে করাঘাত করিয়! বলিয়া উঠিলেন, “হা ভগবান! মহাশয়, 

এ কি শিষ্টাচার! কি বিশ্বা! আপনি হিতাহিত কিছুমাত্র 

বিবেচনা ন| করিয়া, এরূপ বিদ্ব-জনক কার্যে কিরূপে হস্তক্ষেপ 

করিবেন? সেই ছুন্মতি নরেন্দ্রনাথ, রাজকুমার সমীপে, কি স্থানান্তরে 

লইয়া যাইবে, তাহা আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? 

আপনার যথা ইচ্ছা তাহার সহিত গণন করুন, নিশ্চয় জানি- 

বেন, সেই মন্্ান্ত বিশ্বস্ত রাজকুমার আপনার সহিত সাক্ষাৎ 

হইবামাত্র অনুকূল হইবেন। আমি অতি অভাগিনী, যতই কেন 
দুর্দেব উপস্থিত হউক না, কেবল সরলপ্ররৃতি রাঁজকুমাঁর বীরেন্দ্র 

সিংহের প্রত্ত্তর অপেক্ষায় এ কঠোর প্রাণ এখনও ধারণ করিয়া 

আছি। তিনি যে আমার সহোদরের প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে 

বিরক্ত না হইয়া শিষ্ট ব্যবহার করিবেন, কিছুতেই আমি এরূপ 

হইয়া অস্ত্র চালনে উদ্ভোগী হন, তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড 
ঘটিত হইবে। এক্ষণে যে পর্য্যন্ত না আপনারা তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আমিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে 

উদ্িগরচিত্বেই কালযাঁপন করিতে হইবে। যেহেতু যে পক্ষেরই 
অপকার হউক না কেন, আমার তাহাতেই অমঙ্গল মাধিত 
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হইবে) ভ্রাতা ও স্বামী উভয়েই ভক্তির পাত্র, অতএব কাহারও 
অমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিলে তদদণ্ডে প্রাণবিয়োগই বানীয়। 

ধরণীকান্ত। ভদ্রে! অনর্থক কুচিস্তায় স্বদয় আকুলিত 

করিবেন না; কারণ যতই এ বিষয়ে চিন্ত। করিবেন, উত্তরোত্তর 

মনে ততই অশুভ ভাবনার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে! আশঙ্কা সত্বেও 
চিন্তকে সান্তনা দান করুন ; জগদীশ্বর যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 

তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না । আমার কথায় আস্থা স্থাপন করুন, 

যাহাতে আপনার স্বামী ও সহোদরের মনোমালিন্য ঘুচিয়া পরম্পরে 

বন্ধুত্ব-স্ত্রে মিলিত হন, আমি তদ্দিযয়ে সাধামত চেষ্টা পাইব। 

আপনার ভ্রাতার, কুমারের রাজধানীতে গমন রহিত হইবে না এবং 

যখন আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমাকেও সঙ্গে 

বাইতে হইবে। আমরা রাজকুমারের অভিসন্ষি কিছুমাত্র 
অবগত নহি। কিন্ত স্থির জানিবেন যে, আপনার ভ্রাতা ও রাঁজ- 

কুমার উভয়েরই মঙ্গল আমার পক্ষে পরম প্রিয়সামগ্রী; উভয়েই 

যাহাতে নির্বিবাদী হইতে পারেন, তদ্িষয়ে প্রাণপণে মনোযোগী 

থাকিব। 

মনৌরমা। মহাশয়! যদি ভগবানের কৃপায় আপনি এই 

বিবাদ ভঞ্জনে কৃতকার্য হইতে আশা করেন, তাহা:হইলে আপনার 

গমনে বাঁধা দিতে পারি না। একমাত্র আশার ছলনায় আপনার 

এ শুভযাত্রীয় বিদ্ন হইতে চাহি না, অনুমতি প্রদানে বাধ্য হইলাম ; 

জানি না, অন্তিমে আদৃষ্টে কি ঘটিবে। যাহা! হউক, মহাশয়ের 

প্রত্যাগমন কাল পর্যন্ত আমাকে নিতান্ত উদ্দিগ্রচিত্তে কালক্ষেপ 

করিতে হইবে। 

ধরণীকান্তের প্রস্তাবে যতীন্দ্রমোহনও স্বীকৃত হইলেন এবং 
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তিনি যে নরেন্ত্রনাথের কথায় সম্মত হইয়াছেন, ভজ্জন্য যথে্ 

ংসা করিতে লাগিলেন; অধিকস্ত তিনি বলিতে লাগিলেন যে, 

তিনি প্রসন্নচিত্তে তাহার সঙ্গে যাইতে ও যথাযথ উপায় উদ্ভাবনেও 

প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, “না ! তাহা 

হইবে না, প্রথমতঃ তোমাকে এই ভদ্রমহিলার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য 

গৃহে থাকিতে হইবে, কারণ ই*হাঁকে একাকিনী রাখিয়! যাওয়া 

আমাদিগের কোন মতে কর্তব্য নহে; দ্বিতীয়তঃ আমি নরেন্্নাথের 

নিকট বাদবিসম্বাদে সহায়তার জন্য অপর ব্যক্তিকে সঙ্গে লইব, 

এরূপ কোন কথার উত্থাপন করি নাই ।” 

যতীন্দ্রমৌহন। সখে! আমার এ বান্যুগল তোমার কারো 

সহায়তা করিতে সতত প্রস্তুত জানিও ; অতএব আমি ছদ্মবেশে 

তোমার পম্চাতে থাকিয়া প্রয়োজনমত কাধ্য করিব। নিশ্চয় 

জানিও, তোমাকে কদীঁচ একাকী যাইতে দিব না । আর মনৌ- 

রমা সন্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাদ আছে ধে, উনি তোমার সহিত 

আমার গমনে, কখনই নিষেধ করিবেন না; অধিকস্ত সে বিষয়ে 

তিনি আহ্লাদে স্বীকৃতা হইবেন; যেহেতু এখানে উহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের নিমিত্ত লোকের অভাব নাই। 

মনোরম । মহাশয়, আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন! আপ- 

নার! উভয়ে তথায় গমন করিলে, আমি অধিকতর চিত্ত শান্তি বৌধ 

করিতে পারি। যেহেতু আবশ্যক হইলে, আপনার! উভয়ে উভয়ের 

সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন । যেক্ষণে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি 

কার্যযভার গ্রহণ করিয়াছেন, তন্দণ্ডেই এ বিষয়ে আমার শঙ্কার সঞ্চার 

হইয়াছে; অতএব অন্কগ্রহ করিয়া! আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া 

যাউন, অধিকন্তু নিদর্শন স্বরূপ এই কয়েকটী সামগ্রীও সঙ্গে রাখুন। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৪৭ 

এই কথা বলিয়া মনোরমা শ্রীবাদেশ হইতে মূল্যবান 
হীরার চিক ও স্বর্ণহীর খুলিয়। দিলেন। কিন্তু উভয়েই একমাত্র 

উ্জীষই নিদর্শন পক্ষে যথেষ্ট হইবে উল্লেখ করিয়া, মনোরমাকে 

সেই ছুই খানি অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। মনোরম তাহার 

জিনিষ গৃহীত হইল ন1 বলিয়া, কিঞ্চিৎ বিষগ্রা হইলেন ) কিন্তু ক্ষণ- 

পরে তাহার সে ভাব অন্তঠিত হইল। পরিশেষে মনোরমার পরি- 

র্ধ্যায় বৃদ্ধাকে নিধুক্ত রাখিয়া বন্ধু নিদ্রা যাইবাঁর অভিপ্রায়ে তথা 

হইতে প্রস্থান করিলেন। 

পর দিবস প্রাতে নরেন্ত্রনাথ, ধরণীকান্তের অনুসন্ধানে তীহার 

বাসাবাটার বহিদ্বারে উপনীত হইলে, তিনি প্রস্তুত ভাবে অপেক্ষা 

করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন । ধরণীকান্ত তাহাকে একটু 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কম্দিলেন এবং 
বিদায় গ্রহণ কারণ মনোরম! সমীপে গমন করিলেন । 

ভ্রাতা বহিদ্বীরে অপেক্ষা করিতেছেন, মনোরমা পুর্যেই সে 

স"বাদ পাইয়া শঙ্কিত ছিলেন, এজন্য যতীন্রমোহন ও ধরণীকান্ত 

তাহার নিকট বিদাঁয় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত 

অধিক কথ] কহিলেন না । বন্ধুদ্ধয় তীহাকে আশ্বস্ত করিয়৷ কিয়ৎ- 

ক্ষণ তথায় অপেক্ষ। করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ীন্ত হইলেন । 

নরেন্্রনাথ এতাঁবত কাঁল বাটার বহিদ্ব্বরে, অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন । অনতিবিলম্বে ধরণীকান্ত বিদেশগমনে প্রস্তত হইয়া 

তাহার নিকট উপনীত হইলে, উভয়ে মধুপুরাভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। তাহারা নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হুইয়া পথের বাম 

পার্বস্থ এক নিকুণ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তথায় তীহাদিগের ভৃত্য- 

গণ দুইটা দ্রুতগামী সুসজ্জিত অশ্ব লইয়া তাহাদিগের আগমন 
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প্রতীক্ষায় ছিল; উভয়ে অশ্বপূ্ঠে আরোহণ করিয়! মধুপুর অভিমুখে 
ভগ্রসর হইলেন। ভৃত্যগণ প্রতুদ্ধয়ের আজ্তানুসারে পদত্রজে গমন 

করিল। কিন্তু নরেন্দনাথ বাঁ তাহার নববন্ধু, উভয়ের কেহই সেই 

পথ জ্ঞাত ছিলেন না। 

এ দিকে যতীন্মোহন ছন্মবেশে একটী খর্বাকার অশ্বপুষ্ঠে 

আরোহণপূর্বক তাহাদিগের অনুগামী হইলেন। কিয়াদ্,র অগ্রসর 

হইয়া অকম্মাৎ ভাহার মনে উদয় হইল যে. নরেন্ত্রনাথ তাঁহার 

প্রতি সন্দিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । নিভৃত পার্ধতীয় উপ- 

তাকা পথ দিয়া মধুপুরে গমন করিলে তীহারা কেহ জানিতে 

পারিবেন নাঁ এবং তীঁহারও নিশ্চয়ই তথায় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 

হইবে অনুমান করিয়া, যতীন্তরমোহন বিভিন্ন পথাভিমুখে ধাবমান 

হইলেন। ' 

রি 
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বনধু্বয় নগর হইতে নিষ্কাত্ত হইতে না হইতে, রমণী সুলভ 
চাপল্যে মনোরম বৃদ্ধার নিকট আপনার সমস্ত ছুঃখকাহিনী 

উল্লেখ করিলেন । এক্ষণে বুদ্ধা সম্পূর্ণরূপে জািতে পারিল যে, 

মধুপুর রাঁজকুমারের ওরসে ও উক্ত রমণীর গর্ভে তাহার ক্রৌড়ন্ত 
রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কথায় কথায় মনোরম তাহার 

নিকট আরও প্রকাশ করিলেন যে, বনধুদ্ধ় রাজকুমার সমীপেই 

গমন করিয়াছেন এবং তীহাঁর ভ্রাতা কুমারের সহিত বিবাদ- 

বিসম্বাদে লিপ্ত হইবার নিমিত্ত তীহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। 
বৃদ্ধা সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হুইয়া যুবতীকে আসন্ন বিপদ্জাল 



সগ্ডম পরিচ্ছ্দে। ৪৯ 

হইতে মুক্তি প্রদানের ছলনা করিয়া নানাবিধ কুপরামর্শে মুগ্ধ কৰিতে 
চেষ্টা পাইল। সে আপনার স্বার্থদাধন উদ্দেশে রম্ীকে বলিতে 

লাগিল, “আহা! ম! ঠাকুরাণি! আপনার কপালে এত ছুঃখ ? 

সাক্ষাৎ মা লক্মী পরদারে ভিক্ষা মাগিয়া দিন যাপন করিবেন ! 

আপনি এখনও অঙ্গ হেলাইয়া নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসিয়া রহিয়া- 

ছেন? আপনি এককালে হ্বদয়বিহীন, অথবা আপনার অন্তঃকরণ 

এরপ নিস্তেজ যে, এককালে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; কিরূপ 

পরিণাম হইতেছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। 

আপনি কিরূপে নিশ্চয় করিলেন যে, আপনার ভ্রাত। রাজকুমারের 

দেশে গমন করিয়াছেন! এ সকল কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস 

করিবেন নাঁ। স্থির জানিবেন বে, আপনার ভাই, ওই বন্ধু 

ঢুইটীকে প্রতারণা করিয়া এই বাসা হইতে স্থানান্তরে লইয়া 

গিয়াছে, এক্ষণে সুবিধামত তিনি এই শ্বানে উপস্থিত হইয় 

আপনার প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন; এখানে তাহার 

অভিসন্ধি সিদ্ধির পক্ষে হন্তারক হইবার আর কেহই 

নাই। ভাবিয়া দেখুন, আপনি আমাদিগের দ্বারা কিন্ধপ 

তাবে রক্ষিতা হইতেছেন! যে দুইটা চাকর আছে, তাহারা 

দাসাবৃত্তি করিতেই জানে, কোন গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাহা-. 
দের ক্ষমতা কি? আমার সম্বন্ধে, এই পর্য্যন্ত বণিতে পারি 

যে, বৃদ্ধ! স্ত্রীলোকের আবার সাহা! মা ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এখানে 

আমিলে আমরা সকলে এককালে মারা পড়িব। নরেন্দ্র বাবুর 

জীনগরে জন্মস্থান, তিনি কি না ছুইজন বিদেশীর প্রতি বিশ্বাস 

করিয়া রাজকুমারের সহিত বিবাদ করিতে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ 

করিলেন ! একথায় আমার তিলার্ধও বিশ্বাস হয় না। আঃ গোঁড়া 
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কপাল, তা না হ'লে কি আর এমন ছুর্গতি হয়? কোথা রাজার 

বৌ, রাজঘরণী হয়ে স্থখ শ্বচ্ছন্দে দিন যাঁপন করবেন, না বিদেশী 

অপরিচিত পুরুষ ছ্রটোর আশ্রয় নিযে কেদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছেন। 

যাছোক মা! যদিতুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে 

যাহাতে তোমার প্রাণ রক্ষা হয় এবং যাহাতে যুবরাজের সঙ্গে 

মিলিত হইতে পার, তদ্িষয়ে চেষ্টা করি। 

বদ্ধার বাক্যে মনোরম! ভয়বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। বৃদ্ধা মহিলার 

প্রাণসংশয়ের এরূপ কারণ দেখাইতে লাগিল যে, তাহার প্রত্যেক 

কথাই মনোরমার মনে সতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 

মহিলা, নীরবে মৌনাবলন্বনে ভাবিতে লাগিলেন, হয্বত এতঞ্ষণে 

ধরণীকান্ত ও যতীন্্র মোহন উভয়েই নিল হইয়াছেন । কথন বা 

তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ভ্রাতা তীহার প্রাণ সংহার 

জন্য উন্মস্ত অসিহস্তে দ্বারদেশে আসিয়াছেন, অবিল্বে সহোদরের 
তান্তে তাঁহাকে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। এই রূপ 

নানাধিধ আশঙ্কায় তাহার মন সাঁতিশর উদ্িগ্ন ও অস্থির হইল । 

উপস্থিত বিপদে উপায় কি, কিছুই স্থির করিতে না গারিয়, তিনি 

প্রত্যুত্তর করিলেন, “তদ্রে ! বাহাতে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ 

পাইতে পারি, দেই রূপ সদঘুক্তি দিয়া আজিকাঁর মত আমায় 
বক্ষ। কর ।? 

বুদ্ধা। যাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, আমি সেই দ্ধপ 

পরামর্মই দিতেছি। আমি পুর্বে এক পুরোহিতের গৃহে চাকুরী 

করিতাঁম, তীহাঁর বাটা রাজকুমারের দেশ হইতে অধিক দূর নহে। 
তিনি অতি সৎ ও মহাপুরুষ , সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমাদিগের 

বাখ। কিছু প্রয়োজন হইবে, সমস্তই আয়োজন করিয়া দিবেন। 
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সেই বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ সকলের প্রতিই যথেষ্ট সদ্যবহার করেন; 

বিশেষতঃ আমাদের প্রতি তাহার যথেষ্ট কপ! আছে। তাই বলি 

চলুন, আমরা তাহার বাঁটাতে যাই; আপনার এবিষয়ে মতস্থিব 

হইলেই, আমি এমন একজন লোকের সন্ধান করিব যে, প্নেই 

বাক্তি আমাদিগকে সত্বর সেই ব্রাঙ্মণগৃহে রাখিয়া অদিতে 

পারে। আর নবকুমাঁরকে স্তন্তপান করাইবার জন্য যে স্ত্রীলোকটাকে 

ধাত্রী কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গে লইর। 
বাইতে হইবে; কারণ গে অতি অনাথা, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত 

স্ীলোক। তাহাকে আমর! সন্ধে লইয়া যে কোন স্থানে গমন 
করিলেও দে যাইতে অস্বীকৃতা হইবে না। তবে আপনি এই 
দণ্ডেই যাইবার জন্ত প্রস্তুত হউন; আর এক কথা, আপনি এখানে 

ঢ্ুইজন অপরিচিত যুবকের আশয়ে রহিয়াছেন, একথা জনসমাজে 
প্রকাশ হইলে' লঙ্জার আর পরিসীমা থাঁকিবে না, কিন্তু সেই বুদ্ধ 

পুজাপাদ পুণ্যবান যাজকের আশ্রয়ে থাকিলে, আপনার চরিত্র 

সম্বন্ধে কেহ কোন কথাও কহিতে সাহস করিবে না, অধিকন্ক 

কাহারও মনে দৃষ্য ভাবের সঞ্চারও হইবে না। আপনি 

থে দুইটী বিদেশীয় যুবকের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহাদিগের 

স্বভাব চরিত্র যে ভাল নহে, এ কথা আমি স্পষ্টই বলিতে পারি ; 
তাহারা আমোদ প্রমোদ ও কৌতুকপ্রিয়। এখন আপনার মন 

ভাল নাই; তাই বলিয়া! তাঁহারা আপনার প্রতি এরূপ ভক্তি 

ভাব গ্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্ত আপনি স্ুস্থাবস্থার থাকিলে 

জানিতে পারিবেন যে, এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আপনাকে 

আর কেহই বক্ষ! করিতে পারিবে না। আপনাকে আমি 

সত্য কথাই বলিতেছি, যদি আমার কথায় বৈরাগ্য ও বিরজ্ডি 
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ভাব প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের হস্তে 

রমণীর অমূল্য নিধি সতীধর্ম রক্ষা করিতে পারিতাম না। 

আপনি ম্মরণ রাখিবেন যে, কোন জিনি-ষ উজ্জলতা। বিকাশ 

পাইলেই তাহা সোনার বলিয়া মনে না করেন। মানুষের মুখে 

এক, কিন্তু মনের মধ্যে অন্য ভাব গুপ্ত থাকে । যাহা হউক, 

মৌভাগাক্রমে তাহারা আমার সহিত ভাল রূপ ব্যব্ভার করে। 

আমিও ঠকিবার মেয়ে নহে !--সাপের হাচি বেদে চেনে! 

তাহাতে আমার ভদ্রকুলে জন্ম, মান সন্্রম রক্ষার জন্য জীবন 

বিসজ্্ন করিতেও প্রস্তত, তথাচ কুকাজ করিব না। আপনি 

অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, নিতান্ত দর্ব্পাকে পড়িযাই 

এখন অপরের গৃহে দাদী হইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়।ছি। 
তবে আমার প্রভূদিগের সম্বন্ধে কৌন রূপ অভিযোগ করিবার 

নাই ; তাহারা উভয়েই নির্বোধ । কিন্তু শাহারা কুপ্তি হইলে 

আমাকে কিছু কষ্টভোগ করিতে হয়; ক্রোধান্বিত অবস্থায় 

উভয়েই কুদ্রদেবের মত উ্র মূর্তি ধারণ করেন । 
এইরূপ কথাবার্তায় সরলা মনোরমা সেই বৃদ্ধার পরীর্শা- 

নুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন । কুচক্রী বৃদ্ধা স্বর সময়ে 
তাহার উপর এতাদ্ুশ আধিপত্য বিস্তার করিল যে, বন্ধুদয় বাটা 

হইতে যাইিবার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই রমণীর স্থানান্তরে যাইবার 
সমন্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল; এক্ষণে সকল বিষয়েই মনোরমা 

সেই চতুরার মতাবলদ্বিনী। বৃদ্ধার দুরিসদ্ধিতে মনোরমা, দুগ্ধপোষ্য 
শিশু ও ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া একখানি শকটারোহণে যাজক গৃহা- 

ভিমুখে যাত্রা করিলেন, বাটার অন্যান্য ভূৃত্যগণও এই সংবাদ 

কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। বৃদ্ধা যে মনোরমীকে কেবল এরূপ 
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কুপরামর্শ দিয়াছিল, তাহা নহে; সম্প্রতি কিছু টাঁকা তাহ!র হস্তগত 

হয়ায় দে অর্থ দ্বারাও তাহার কতক সাহাধ্য করিয়াছিল; 

মনোরমা পথের খরচ পত্রাদির জন্য এক খানি মণিময় অলঙ্ক'র 

তাহার হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহা! গ্রাহ্ণ 

করে নাই। 

মনোরমা ধরণীকান্তের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার 

ভ্রাতার সহিত পার্ধতীয় পথে না যাইয়া নিয় পথ দিয়া মধু 
পুরে যাঁত্রা করিবেন, এজন্য তিনি উচ্চ-ভূমি দিয়! গাঁড়ী চালাইতে 

অভিপ্রায় জানাইলেন ; যেহেতু এরূপ করিলে আর কৌন নৃতন 

বিপদের সন্ভাবন। হইবে না। আর তিনি শকট-বাঁহককে ধীরে 

ধীরে গাড়ী চাঁলাইবার আদেশ দিলেন; কেন ন। দ্রুতবেণে 

কিছুক্ষণ যাইলে অচির নিষ্কান্ত ভ্রাতা ও বন্ধুদয়ের সহিত 

পধিমধো তাভাদিগের সাক্ষাৎ হইতে পারে। শকটবাহকও 
আদেশ মত কার্য করিল, যেহেতু বিলম্বের কারণ ক্ষতিপূরণের 

বন্দোবস্ত পুর্েই হইয়াছিল । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

ধ্রণীকান্ত ও নরেক্রনাথ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সংবাদ 
পাইলেন যে, রাজকুমার বীরেন সিংহ এখনও দেশে প্রভা 
গমন করেন নাই। তীহারা আর অধিক দূর অগ্রবর্তী ন 

হইয়া পার্কতীয় পথ দিয়া প্রত্যাগমন কালে, রাজকুমারের হৃহিত 
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সাক্ষাৎ ভইতে পারে ভাবিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন। কিয়ৎ- 

দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সঃয়ে অদূরে এক দল সৈনিক 

পুরুষ তীহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, দৃষ্টিগোচর হইল । 

ধরণীকান্ত তদ্দণ্ডে নরেন্্র নাথকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইতে 

বলিলেন, যেহেতু অকশ্মীং গ্রকৃতই রাজকুমার সেনাদল সহ 

যদি তীহাদিগের সম্মুখীন হ'ন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তীর 

সহিত তিনি সন্তাষণাদি করিবেন। ধরণীকান্তের কথামত 

নরেন্ত্রনাথ কিঞ্িৎ দুরবতী স্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগি- 

, তিনি নয়নের অন্তরীল হইলে, ধরণীকান্ত আপনার 

টা বন্ধনটী মোচন করিয়া, রাজকুমারের অপেক্ষায় রহি- 

লেন। ইভিমধো ধরণীকান্থ রাজকুমীরের আগমন গ্রতীক্ষী় অশ্ব 

হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাড়াইা রহিলেন। অক্বারোহিগণ সন্থীন 
বিদ্িয় পুরুষের সুন্দর কূপ ও তেজনী মুখি এবং অসাধারণ 

বেশ ভূষা দর্শনে, অধিকল্ত তাহার শিরন্াণের অপূর্ন কান্তি 

অবলোকন করিয়া, সকলেই অনিমেষ নয়নে তীহার গ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিল; বিশেষত; এই সকল অশ্বারোহীদিগের 

অধিনায়ক রাজকুমার তাহাকে দেই নিজ্জন স্থানে পার্বত্য পথে 
দেখিয়া এবং কোঁথায় যেন দেখিরা থাকিব, অথচ স্থির করিতে না 

গারিয়া বিষম বিচলিত হইলেন) কিন্তু সেই উষ্ঠীষ দর্শন মাত্রেই 
বুবিতে পারিলেন, নরেন্দনাথের সহিত যুদ্ধকালে ধাহার হস্তে তাহার 

জীবন রক্ষা হইয়াছিল, ইনিই সেই ধরণীকান্ত। তখন তিনি অব- 
লন্বে তাঁহার সন্মুখীন হইয়া সাদরে অভিপাদন পুর্বক বলিলেন, 
“মহাশয়, আপনাকে ধরণী বাবু বলিয়া আহ্বান করিলে কি 

আমাকে অগ্রতিভ হইতে হইবে? আপনার তেজস্বী মূর্তি, ও 
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মন্তকস্থ উষ্ধীষের জে তিতে আপনি প্রকৃত ধরণীবাবু বলিয়াই 
নিণীত হইতেছেন !” 

ধরণীকান্ত। মহীশয়! আমিই ধরণীকান্ত, লোকের নিকট 

নাম গোপন রাখিবার ইচ্ছা নাই; কিন্ত আপনি কোন্ বংশ 
উজ্জল করিয়াছেন, সবিশেষ পরিচয় দানে চিরবাধিত করুন; 
মহোদয়ের কুল, শীল জ্ঞাত হইয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করি। 

রাজকুমার । মহাশয়! আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি ষে, 

আপনার কোন কার্যে কিছু মাত্র অশিষ্টভাবের সম্ভাবনা নাই। 
এক্ষণে আপন নমীপে সংক্ষেপে নিবেদন এই যে, আমি মধুপুরের 

রাজকুমার এবং আজীবন আপনার সহকারী হইতে অঙ্গীকৃত 
আছি; যেহেতু আজ করেক দিবস মংত্র গত হইয়াছে, আপনার 

হস্তেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে । 

রাজকুমারের কথ। সম্পূর্ণ হইতে না হইতে ধরণীকান্ত 
তাভার পদচৃম্বন উদ্দেশে বন্বধীন হইলেন; এদিকে রাজকুমার ও 
পৃর্ধেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর উভদ্ধে 

পরম্পর বাহুপাশে প্রেমালিঙ্কনে আবদ্ধ হইলেন । 

নরেন্্রনাথ দূর হইতে উভয়ের এইরূপ সম্মিলন দর্শনে, মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন বে, কার্ধ্য শিষ্টভাবে সাধিত না হইয়া 

বুঝি বিবাদে পরিণত হইল! তদ্দণ্ডে তিনি তাহাদিগের অভিমুখে 

অশ্ব চালাইলেন ; কিন্তু সন্নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার ও ধরণীকান্তকে 

পরম্পর অভাবনীয় সখ্যতাবন্ধনে ও আদর আলিঙ্গনে প্রবৃত 

দেখিয়। অশ্বের দ্রুত গতি রোধ করিলেন । এমন সময়ে ঘটনাক্রমে 

নরেন্্নাথ ধরণীকান্তের পশ্চাংভাগে উপস্থিত হওয়ার,রাজকুমারের 

নয়নগথে গতিত হইব মাই, তিনি তাহাকে চিন্িতে 
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পারিলেন, দর্শন মাত্র তাহার মন সাঁতিশয় উৎকগিত 

হইয়া উঠিল, তখনও রাজকুমার ধরণীকান্তের হস্ত ধারণ 

করিয়াছিলেন । অনন্তর বীরেন্দ্রসিংহ তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 

তথায় যে নরেন্্রনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি 
কি তীহার সঙ্গে আপিয়াছেন? ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন। 

"আনুন, আমরা এ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরালে বাই , পরে 
মহোদয় সমীপে এক অপূর্বকাহিনী প্রকাশ করিব» রাজ- 
কুমার তদন্থুসারে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে 
ধরণীকান্ত বলিলেন, “মহাশয়, এক্ষণে আপনার নিকট নিবেদন 

এই যে, ওই যে নরেন্্র বাবু অদূরে দীড়াইয়া রহিয়াছেন, 
তাহার আপনার বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযৌগ করিবার আছ্ছে। 

তাহার আবেদন এই যে, মহাশয় তাহার মাঁপীর বাটা হইতে 
তাহার সহোদরাকে শ্রবঞ্চনা পূর্বক স্থানান্তরে লইয়। গিরাছেন ; 
এইজন্য তাহার কুলে কলঙ্ষপাত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে 

তিনি আপনার নিকট জাণ্তিে ইচ্ছা করেন যে, এই অপ- 

বাদ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি শুনিয়া, তিনি ইহার যথাবথ 
প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইবেন। তিনি এ বিষয়ে আমাঁকে সহী- 

যতা করিতে এবং যাহাতে উভয় পক্ষের বিবাদ ও মনোমালিঙ্ত 

মিটিয়া যায়, তক্জন্ত বিশেষ অন্থরোধ করিয়াছেন; আমিও 

তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়াছি। তিনি আমার নিকট এই 
সকল কথার উল্লেখ মাত্রই বুবিতে পারিয়াছি, যে মহোদয় 

আমাকে এই মণি মাণিক্য খচিত শিরন্ত্রাণটা উপহার প্রদান 

করিয়াছেন, তিনিই উক্ত অপরাধে অপরাধী এবং সেই মুহূর্তেই 

জানিতে পারিয়াছি যে, আমি ভিন্ন উভয়ের মনোমালিন্য বিদুরিত 
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করিতে কেহই সমর্থ হইবে না, তক্জন্য ইচ্ছাপুর্বক এই কার্ষো 

হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে এইমাত্র নিবেদন যে, মহাশয় কি 

এই সমস্ত ব্যাপারে প্রকৃতই লিপ্ত আছেন? না, নরেন্ত্র বাবু 

যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা অমূলক ?” 

রাজকুমার । বন্ধু! এই সমস্ত ঘটনা এতদূর সত্য যে, 
আমার কিঞ্িন্াত্র গোপন করিবার ক্ষমতা নাই | কিন্তু আমি 

সেই মহিলার সহিত কোন প্রকার চাতুরী করি নাই 
এবং তাহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যায় নাই) অথচ লোক মুখে 
শরণ করিয়াছি যে, যে বাটাতে তিনি পুর্বে অবস্থান করিতেন, 
এক্ষণে তিনি আর তথায় নাই। আমি তাহার সহিত কিছুমাত্র বঞ্চনা 
করি নাই, যেহেতু সেই রমণীকে ভার্যাভাবে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম এবং তীহাঁকে স্থানান্তরিতও করি নাই, "এবং এক্ষণে 

তীহার কিরূপ অবস্থা ঘটয়াছে, তাহাও কিছু মাত্র অবগত নহি। 
যদিও আমাদিগের বিবাহ উৎসব সাধারণ সমক্ষে সম্পাদিত হয় 

নাই, যেহেতু তৎকাঁলে মাতাঠাকুরাণী রুগ্রশয্যায় শায়িতা, অবিলম্বে 
ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন আশঙ্কা, এরূপ সময়ে 

বিবাহোৎসব পুত্রের পক্ষে কদাচ কর্তবা নহে, স্বৃতরাং সে সময়ে এ 
কার্ধো যথোচিত আয়োজনে বিরত ছিলাম। মাতার একান্ত বাঁসনা 

ছিল যে, মালয় রাজকুমারীর সহিত আমার বিবাহ হয়। 

এতদ্যতীত যথারীতি বিবাঁহোৎসব সম্বন্ধে কয়েকটা বাধা ছিল, 
সে সকল বিষয় এস্থলে উল্লেখের আর আবশ্যক নাই। আরও 

দুর্ঘটনা দেখুন,-যে রজনীতে আপনি আমার সাহাযোর 

জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই রাতেই মনোরমাকে 
রাজধানীতে লইয়া যাইতে উদ্বোগী হইয়াছিললাম, কারণ _তিনি 
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তংকালে পূর্ণগর্ভা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আঁমাদিগের প্রণয়- 
মিলনের পরিণাম স্বরূপ একটা বভ্ত লাভের আশ! করিয়াছিলাম। 
কিন্তু নরেন্দ্বাবুর সহিত আমার সাক্ষাঁ হওয়ায়, পরম্পর 

বিরোধ ঘটিবার সম্ভীবনায় অথবা আমার বিলম্ব দর্শনে শঙ্কিত 

হইয়া তিনি বাঁটা হইতে কোথায় চলিয়া! গিয়াছেন, তাঁহ।র কিছুমাত্র 

বিদিত নহি। আমি দাসীর মুখে শুনিয়াছি যে, আমার তথায় 

আগমনের অনতিপুর্বে মনোরম গৃহ পরিত্যাগ পুর্ধক কোথায় 

চলিয়! গিয়াছেন। কথায় কথায় সেই দাঁপী আমার নিকট 

ইহাও উল্লেখ করিয়াছে যে, অভাগিনী গৃহ পরিত্যাগের কয়েক 
ঘণ্টা পূর্বে এক অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র সন্তান 

গনব করিয়াছিলেন এবং সেই সহচরীই, তক্রীর আদেশানুসারে 

আঁধার রামদাস নামক একজন ভূত্ের হস্তে সেই সগ্ভজাত 

কুমারটী অর্পণ করিয়া আসিয়াছিল। রামদাস এক্ষণেও আমার 

সহিত রহিয়াছে, কিন্তু সেই মহিলা ও অন্তান সম্বন্ধে আমরা 
কিছুমাত্র জাত নহি; গত দিবস আমি তথায় তাহাদিগের 

সবিশেষ অন্সন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্ত কোথাও ক্ছ 

মাত্র সন্ধান হয় নাই । 
রাজকুমারের কথা শেষ হইতে না৷ হইতে ধরণীকান্ত তাহার 

কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন “রাজকুমার! এই দণ্ডে 

যদ্দি সেই মন্নোরমা ও সগ্ভজাত শিশু সন্তানটী আপন সমীপে 

আনাইয়। দিই, তাহা হইলে উক্ত রমণীকে ভার্্যাভাবে গ্রহণ 
ও শিশুকে পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতে আপনার কিছু 

মাত্র আপত্তি আছে কি না?” 

রাঁজকুমার। নিশ্চয়ই না! বিবাহিত। প্রেমী সতী সাধবী 
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ভীর্ধ্যাকে সর্বমমক্ষে গ্রহণ করিতে কাহার সষ্কোচ হইতে পারে? 
রাজকুলে গন্বব্ব বিবাহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। যাহাতে 
বংশগৌরব বাঁ আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এমন কোন 

কাধ্য আমি করি নাই। 

যদিও আমার উচ্চব'শে জন্ম বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, 

তথাপি তাহার বংশ আমার নিকট অধিকতর সন্ানার্ই; বিশেষতঃ 

্্ীনগরস্থ রায়বংশের গৌরব ও ন্ুখ্যাঁতি সকলেরই মুখে শুনিতে 
পাওয়৷ যায়। এক্ষণে আপনার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা 

করিতেছি যে, একবার মাত্র মেই আকুলিতা প্রিয়তমীর সহিত 

আমার পাক্ষাৎ করাইয়! দিন। আমি তাহার অদর্শনে বে 

কতদূর কাতর ভাবে, জীবন্মুত প্রায় দিন যাপন, করিতেছি, 

তাঁহা একমাত্র অন্তর্ধ্যামী জগদীশ্বরই জানেন! মাতা জীব্তাই 

থাকুন বা কালগ্রাসেই পতিতা হউন, আমি সকলের কথা 

উপেক্ষা করিয়া সর্ব সমক্ষে সেই সরলা কুমারীকে 

অন্তঃপুরে রাখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। সসাগর! পৃথিবীর 

সমস্ত লোক জানুক যে, আমি অপরাধী নহি, চাতুরী করি 

নাই__মবিশ্বাসের কার্যও করি নাই; প্রণয়ের বশবর্তী হইয়া 

গোঁপনে যে কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছি, আজ তাহ সর্বসমক্ষে প্রকাশ 

করিতেও কিছুমাত্র মন্ুচিত হইব না! 

ধরণীকান্ত। এক্ষণে, আপনি যে সকল বথ। আমার নিকট 

উল্লেখ করিলেন, তাহা আপনার শ্যালককে জানাইতে ইচ্ছ। 

করি। 
রাজকুমারের কথায় ধরণীকান্ত ইঙ্গিতে কৌপজলিত নরেন্দ্র 

নাথকে আহ্বান করিলেন। নরেন্ত্রনাথ সক্কেতানুদারে যথায় রজ- 
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কুমার ও ধরণীকান্ত দীড়াইয়৷ কথাবার্তা কহিতেছিলেন, অবিলম্বে 

সেই স্থানে উপনীত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া ধরণী- 
কান্তের পার্খে দণ্তীয়মান হইলেন। রাজকুমার সম্বন্ধে কথাবার্। 
তাহার এখনও শুভস্চক বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, তক্জন্য তিনি কথ- 

ঞিৎ বিষগ্ন ভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু তদ্দণ্ডে বীরেন্দ্রসিংহ বাহুদ় 

প্রদারিত করিয়া বিশেষ যদ্রসহকারে তাহাকে স্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ 

করিলেন। নরেন্দ্রনাথ রাঁজকুমারের এতাদৃশ সাদরসন্তাষণ ও 

অভার্থনা দর্শনে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল বিশ্মিত ও হত- 

বুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তীহার মুখ হইতে বাঁক্য নিঃসৃত হইবার 

পৃর্ধেই ধরদীকান্ত বলিলেন, প্নরেন্ত্র বাবু! আপনার সহোদরাকে 

গৃহে লইয়া যাইবার জনা রাজকুমার অধীর হইয়াছেন; উনি 

তাহাকেই যৌগ্যপাত্রী বিবেচনার মনে মনে আত্ম-সমর্পণ ও 
গান্ধবর্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে সন্বদমক্ষে অঙ্গীকার- 

পালনে ঘন্ত্রবান হইয়া আপনার ভগিনীকে একমাত্র সহধর্মিণী 

বলিয়া স্বীকার করিতে মমুংস্বক; এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় 
কি? উনি ইহাঁও প্রকাশ করিপ্বাছেন যে, কয়েক দিবস 

গত হইল, আপনার মাসীর বাটী হইতে মনোরমাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া স্বদেশে লইয়া ঘাইবাঁর চেষ্টায় ছিলেন। 
মধুপুরে লইয়া গিয়া আত্বীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে উৎসবকার্ধ্য 
সমাধা করিবেন, ইহাঁও উহার একাস্ত অভিলাষ ছিল, কিন্ত 

কণকগুলি যুক্তি-সঙ্গত প্রতিবন্ধক থাকায়, উনি তখন উদ্দেশ্য 
সাধনে সমর্থ হন নাই; আমি সমস্ত বৃভাস্ত পূর্বেই রাজ- 

কুমারের নিকট অবগত হইয়াছি। বীরেন্ত্রসিংহ এ বিষয় লইয়া 
আপনার সহিত বিপক্ষতাচরণে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাতিশয় 
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দুখ প্রকাশ করিয়াছেন।” সকলেই দেই অভাবনীয় 

বিপদ্পাতের অভাবনীয় কাহিনীর আলোচনা করিতে 

লাগিলেন! শুধু ভ্রান্তি বশে সুখের সংপীরে অশান্তি 

বিদ্বেষের বীজ কিরূপে স্কুরিত, পল্লবিত হইয়া বিভ্রাট 
বাঁধাইয়াছে, কিরূপে নিমিঘের ভূলে সংসারের সার সুখ তল 

সাগরে ডুবিতে বমিয়াছে, তাহারই বিশেষ বিবরণ বীরেন্ত্র সিংহ 
গ্রকে একে বলিতে লাগিলেন । প্পতিগ্রাণা মনোরমার উদ্দেশ 

নাই-_পুত্র জন্মিল, তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন ন!?+ হরিষে 

বিষাদ ! ধর্ণীকান্ত তাহাকে আশ্বীদ দিয়া বলিলেন, ব্যাপার 

বুঝিঘ্বাছি। আঁমার বোধ হইতেছে, লোক-লাঞ্চনা ভয়ে, মনোরমার 

পরিচারিকা সেই সপ্ভজাত শিশু উহারই জনৈক তৃত্যের হ্তে 

প্রদান করিয়া আসে। পরে, ভ্রাতা তাহার গুপ্ত প্রণয়ের 

বিবরণ সম্যক অবগত হইয়াছেন বুরিতে পারিয়া এবং 
বাজকুমার তাহার অপেক্ষা পথিমধ্যে দীঁড়াইয়। আছেন 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই মহিলা লোকাপবাদে-ভয়ে গৃহ 

পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এইরপ প্রতীয়মান 

হইতেছে যে, উক্ত পরিচারিক! রাজকুমারের ভৃত্যের হান্তে সেই 
শিশু জন্তানটা প্রদান না করিয়া, অপর কোন লোকের হস্তে 

অর্পণ করিয়াছেন; এজনা মনোরম ও লেই হুষ্ধপোঁষা শিশুটা 
এক্ষণে কোথায়, তাহার কিছুই স্থিত নাই নরেন্্রাবু! 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে সেই ' নিকুদিষ্টাী মনোরম! ও 

চর্ভাগ্য দৃষ্ধপোষ্য বালকের সন্ধান ব্যতিরেকে আঁমাদিগের আর 
কি অভ্যাধন্ঠক কাধ্য থাকিতে পারে 1” নরেজনাথ এই কথ! 
শুনিয়া বাজকুমারের পদ-ধাঁয়ণ পূর্বক ক্ষম! প্রার্থনা করিজত 
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লাগিলেন। কিন্তু তন্দণ্ডেই রাজকুমার তাহাকে উঠাইয়৷ লইয়| 
পরম্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। উভয়েরই নয়নে অশ্রধারা, 
হৃদয়ে দারুণ আবেগ, মুখে কাতরতার ছবি। অনুচরবর্ণ রাজ- 

কুমার ও নরেন্ত্রনাথের চিত্ব-বিনোদনে চেষ্টা করিতে লাগিল । 

এমন সময়ে অদূরপথে যতীন্ত্রমোহন অশ্বারোহণে তাহাদিগের 

অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন ; অন্তরাল হইতে ধরণীকান্তের প্রতি 

লক্ষ্য হওয়ায়, তাহার হৃদয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্র হইল। নরেন্ত্- 

নাথ বন্ধুর পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত আছেন, তাহাও জানিতে 

পারিলেন ; কিন্তু অপরিচিত জনৈক সন্ত্রস্ত পুরুষ ধরণীকান্তের 
সহিত কথা বার্তা কহিতেছেন দেখিয়া, সন্দিপ্ধচিত্তে তিনি 

অশ্বের গতি রোধ করিলেন । যুবরাজের সহিত যতীন্ত্রমোহনের 

আদৌ দেখ! সাক্ষাৎ হয় নাই। 
এ দিকে ধরণীকান্ত বন্ধু বিশ্মিত ভাব বুঝিয়া তাহাকে পুনঃ 

পুনঃ আহ্বান করিয়া তাহার চিন্তচাঞ্চল্া দূর করিলেন । 
বতীন্ত্রমোহন অর্থারোহণে কয়েকপদ অগ্রসর হইলে, তথায় সকলে 

দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, তিনিও অশ্ব হইতে নামিয়া 
তাহাদিগের সন্মুণীন হইবামাত্র রাজকুমার সাদর সম্তাষণে 
তাহাকে আপ্যাগ্কিত করিলেন । ধরণীকান্ত নরেন্ত্রনাথের সহিত গৃহ 

পরিত্যাগ অবধি তৎকাল পর্যন্ত যাহা যাহা! ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত 
সমস্ত বিবরণ প্রিয় রন্ধুকে জ্ঞাপন করিলেন । 

যতীন্ত্রমোহন আদ্যোপান্ত সকল সমাচার বিশেষ অবগত হইয়া 
প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে প্রিষ্ন বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, “প্রিয় ধরণীকাস্ত ! 

তুমি থে ব্রতে ব্রতী হইয়া এখানে আসিয়াছ, তাহ! সাঙ্গ করিতে 

এখনও .ফেন উপেক্ষা করিতেছ? মনোরম! ও নবকুমারের 
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সন্ধান দিয়া এই মহীত্বাদের আননদবর্ধম ও পুরস্কার 
গ্রহণ কত্প 1” 

ধরণীকান্ত । তুমি ভাই যদি এখানে উপস্থিত না হইতে, 
তাহা হইলে সমস্ত পারিতোঁধিকই আমার হইত! এক্ষণে বন্ধ, 
লভ্যাংশের আদায় ভার তোমার উপর । আমরা উভয়ে যখন 

সমান অংশী, তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইহার 
প্রফুল্ল মনে সমস্ত পুরস্কার তোমাকেই দিবেন | 

রাজকুমার ও নরেন্ত্রনাথ এক মনে পারিতোধিকের কথা 

শুনিয়া দুর্ধীপোষ্য শিশুর সহিত মনোঁরমার সংবাদ জ্ঞাত 

হইবার জন্য একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন । 
যতীন্ত্রমোহন | তার আর কি? যদি নিতান্তই পারিতো- 

ধিক লাভে বঞ্চিত হই, তথাচ আমি এই মিলনাস্ত নাটকের 

পাত্রবিশেষ বলিয়! পরিগণিত হইতে ইচ্ছা! করি; কেন না 

আমাদেরই গৃহে মনোরম! ও শিশু সন্তীনটা রহিয়াছে । 

এই কথা বলিয়া যতীন্তরমোহন ব্যগ্রতা সহকারে নরেন 

ও বীরেন্্র সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলেন । 
এই সংবাঁদে বীরেন্ত্র এরূপ হর্ষ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি 

উভয় বন্ধুকেই প্রগাঢ় স্নেহের সহিত আলিঙ্গন না করিয়। ক্ষান্ত 

হইতে পারিলেন না । নরেন্ত্রের হৃদয়ও আশা আগ্রহে আকু- 

লিত ও আননিত হইয়াছিল । রাজকুমার, বহছুমূল্য রডাদি যাহা 
কিছু তাহার ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় পারিতোষিক স্বরূপ 

অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যত্তীজ্বমোহনের বাহু যুগলোপর 
মস্তক স্থাপন করিলেন । এদিকে নরেন্ও বিষয় সম্পত্তি 

যাহা কিছু তাহার আপনার বলিবার আছে, সমস্ত প্রদানে 
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অঙ্গীকৃত হইয়া! ধরণীকান্তের কর-যুগল সন্নেহে বক্ষস্থলে লই- 
লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে যে স্ত্রীলোকটী ধরণীকান্তের 
হস্তে সেই সদ্জাত শিশুটা সমর্পন করিয়া আসিয়াছিল, 
তাহাকে আহ্বান কর! হইল | মেনক! প্রভু নরেন্্নাথকে তথায় 

সমাগত দেখিয়া ভয়বিকলচিত্তে “কম্পিত কলেবরে উপস্থিত 

হইল । সেই সম্তানটী উপস্থিত লোকদিগের কাহারও হস্তে 

দিয়া আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞীসা করা হইলে, সে প্রত্যুত্তর 
করিল, “না, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও সেই ব্যক্তি বলিয়া 

বোধ হইতেছে না ।” পুনর্বার তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 

প্রামদাসের হাতেই ঠিক দেওয়। হইয়াছে ?” স্ত্রীলোকটা 

প্রত্যুত্তর করিল, “হা, তাহার গলার স্বর অনুসারে, তাহারই 
হস্তে দিয়া আসিয়াছি ।” 

ধর্ণীকান্ত। এ স্ত্রীলৌকটা যাহা যাহী বলিতেছে, সমস্তই 
সত্য ! রামদাস ভাবিয়! তুমি আমার হাতে দেই শিশুটা দিয়া- 
ছিলে ; আর বালকটীকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার কথ! আমাকে 

বলিয়। তুমি তথা হইতে চলিয়৷ গেলে । | 
এই কথা গুনিয়! স্ত্রীলোকটা রোদন করিতে করিতে বলিল, 

“আজ্ঞে হা, আনি এইরূপই করিয়াছি 1” এমন সময়ে রাঁজ- 

কুমার পরমাগ্রহে বলিয়৷ উঠিলেন, “আর আমাদের বিলাপের 
প্রয়োজন কি? আমি এক্ষণে আর রাজধানী যাইব না, 

সমস্ত কাজ শেষ করিয়া মধুপুরে ফিরিয়া! আসিব। যতক্ষণ না 

মনোরমার সাক্ষাৎ হইতেছে, ততক্ষণ এই মুখ কল্পনা আমার 
পক্ষে ছায়ার মত বোধ হইতেছে ।” 

» বীরেন সিংহের কথামত সকলেই শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা 
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করিলেন | সর্বাগ্রে মনোরমাকে এই শুভসসম্বাদ প্রদান ও 
তীহাকে বেশভৃষার সুশোভিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমার তথা 

পৌছিবার পূর্বেই যতীন্্রমোহন অগ্রগামী হইলেন । অকন্মাৎ 
ভ্রাতা ও রাজকুমারের তৎসমীপে আগমন সংবাদে হয়ত ভগ্ব 

বিহ্বলা রমণীর মুচ্ছ৭ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সর্বাগ্রেই 
অগ্রসর হইয়াছিলেন । 

নবম পরিচ্ছেদ | 

যে গৃহে দুপ্ধপৌধ্য বালক ও বৃদ্ধা সহচরী সহ মানোরমা, রূপের 

ডালি ছড়াইয়া কথোপকথনে স্থুখ-নাগরে নিমগ্ন ছিলেন, এক্ষণে 

সে গৃহটা অন্ধকারে পূর্ণ, আলোক নিবিয়াছে ! সে রূপসী কোথা 

চলিয়া গিয়াছেন, গৃহের অভ্যন্তরে জিনিষ পত্র যথায় যেভাবে 

সজ্জিত ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছে । যতীন্্- 
মোহন দ্রুতপদদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহার 

অভিলাষ পূর্ণ হইল না ! মনোরমাও ছুগ্ধপোষ্য শিশুকে তথায় 
দেখিতে পাইবেন, আশা! করিয়া আসিয়া এরূপ নীরাশ হও- 

যায় তিনি উতকষ্টিত চিত্তে ভূত্যদিগের নিকট তীহ।দিগের 

বাদ লইতে লাগিলেন । কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভূত্যগণের মুখে 
অবগত হইলেন যে, তাহারা তৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত নহে। 

অভিনব বিপদ্পাতে ভীহাঁর মন এককালে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন 

হইল; জগৎ সংসার তাহার পক্ষে শুন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
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তিনি মনে মনে বড় আশ! করিয়। আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে 

আশা ব্যর্থ হইল। পরক্ষণে সেই বৃদ্ধারও কোন সংবাদ না পাইয়! 

তিনি মনে মনে অন্ুমান করিলেন যে, ছুষ্টগ্রক্কতি বৃদ্ধার কুমন্ত্রণা- 

তেই দৃপ্ধপোষ্য শিশুসহ মনোরম এবাটা হইতে স্থানান্তরে গিয়া- 

ছেন। তিনি মনে মনে যতই এই কথার আনৌলন করিতে 

লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাহার মনে ইহাই দৃঢ় বিশ্বান 
হইল। আধিকন্ত ভূত্গণের মুখে তিনি অবগত হইলেন 

যে, যে দিবদ এর ভদ্র মহিলা বাটা হইতে চলিয়! 

গিয়াছেন, দেই দিনেই বুদ্ধী বাটী হইতে অনৃশ্য হইয়াছে ) 

আর তাহার| তাহাকে দেখিতে পায় নাই । এই অভাবনীয় 

ঘটনা শ্রবণে যতীন্দ্রমোহন এককালে হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িলেন। 

এক্ষণে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অবশ্যই বীরেক্রসিংহ এ 
সংবাদে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন) এজন্য আমাঁদিগের প্রতি 

তিনি মিথ্যাবাদী ও অহঙ্কারী বলিয়া! দোঁধারোপ করিবেন । যতীন্তর- 

মোহন এইরূপ বিষাদ চিন্তায় নিমগ্প আছেন, এমন সময়ে 

রাজকুমার নরেব্্রনাথের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন | সকলে 
গৃহে গ্রবেশ করিয়া বতীক্রমোহনকে হস্তে মস্তক রাখিয়া মলিন 

বদনে বিয়া থাকিতে, দেখিতে পাইলেন | ধরণীকান্ত বন্ধুর 

এরূপ ম্লান ভাব দেখিয়া কাতর কগে জিজ্ঞাস করিলেন, 

“ভাই যতীন! কি হইয়াছে! কেন তুমি এরূপ বিষ ভাবে, 

অধোমুখে বসিয়! রিহয়াছ ? মনোরমা কৌথায় ?” 

ফতীন্ত্রমোহন | প্রিয় বন্ধু! আমি এখনও কেন জীবিত 

রহিয়াছি ! আমার এ কঠোর প্রাণ দেহপিঞ্জরে কেন 

আবদ্ধ রহিয়াছে? অগ্রে দেই কথা জিজ্ঞাসা কর। হায়, 
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মনোরমা কোথায় ! যে দিবস আমরা বিদেশ যাত্রা করিয়াছি। 

সেই দ্রিনই সেই গৃহলক্মী ঘর আধার করিয়া রক্ষণীবেক্ষণে- 
নিধুক্তা পাপীয়সী ছুষ্টা! সহচরীর সহিত বাঁটা হইতে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছেন । 

এই মর্ম্ভেদী নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বীরেন্ত্র সিংহ জ্ঞানশূন্য 
হইয়া বাতাহত কদলী তরুর স্যার ভৃতলে নিপতিত হইলেন। 
নরেন্্রনাথও চৈতন্য হারাইলেন | চনত্ুর্দিক হইতে দাস দাসী 
লোক জন সকলে হাহাকার শব্ষে রোদন কারয়া! উঠিল । 

এমন সময়ে জনৈক ভূত্য যতীন্ত্রমোহনের নিকট গমন করিয়া 

তাহাকে অন্তরালে পাইয়া! গোপনে জানাইল যে, যে দিবস 

তাহারা বাঁটা হইতে নিষ্্রান্ত হইয়াছিলেন, পেই দিনই তীহার 

বন্ধুর ভৃত্য শিবপ্রদাৰ কোন একটা রূপবতী কাঁমিনীকে গৃহ 

নধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার এইরূপ অনুমান যে, তাহারই 

নাম মনোরম! | যেহেতু শিবগ্রসাদ তীহাকে সেই নাম ধরিয়া 
ডাকিয়া থাকে, ইহাও নেই ব্যক্তি ছুই একবার শুনিয়াছে । 

এক্ষণে নবীন উদ্দেগ-লহরীতে যতীন্দ্রমোহনের হৃদয় উদ্বেলিত 

হইতে লাগিল ; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয়ত দেই 

মহিলার সহিত ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে ন! ) পুনশ্চ 

ভাবিলেন যে, ষে কামিনী ভূত্যগৃহে আবদ্ধা, সেই কি মনোরমা ! 

একবার সন্ধান লওয়া যাউক, কিন্তু সে তাহাকে সেখানে 

রাখিয়াছে, কি স্থানাত্তরে লইয়া গিয়াছে, ত্াহারই বাঠিক কি? 
ঘাহা হউক, তিনি কোন কথাবার্তা ব্যতিরেকে জ্রুতবেগে, 

সেই ভৃত্যের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন, কিন্তু বহির্ভাগে দ্বাররুদ্ধ 
দর্শনে তৃত্য স্থানান্তরে গিয়াছে স্থির জানিয়া, হস্তস্থিত একটা চাবি 
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দ্বারা তাঁলাঁটা উনুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন; 
“মনোরমে ! দরজা খুলিয়া দাও, তোমার ভ্রাতা ও স্বামী বীরের 

সিংহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, সত্বর আসিয়া তাহাদিগের অভ্র্থন। 

কর। তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবার জন্তই তাহারা 

অপেক্ষা করিতেছেন !” গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইল, 

“আপনারা কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন ? নিশ্চয় 

জানিবেন, আমি কুতৎপিতা বা বৃদ্ধা নহি; কত শত রাজকুমার ও 

সন্ত্রান্ত ধনশালী পুরুষ আমার পাণি-গ্রহণ জন্য আগ্রহ করিয়াছেন, 

কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট বে নীচ ভৃত্য এক্ষণে আণাঁর সতীত্ব নাশে উদ্যোগী 

হইয়াছে ।” এই কথ! শ্রবণমাত্রেই যতীন্দ্রমোহন বুবিতে পারিলেন 

যে, এই স্বর মনোরমার নহে। তথাপি ঘরের ভিতর হইতে বামাকগে 

কে এরূপ" উত্তর দিল, সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক চিন্তে 

অন্ুরন্ধান করিতে অভিলাধী হইলেন। এদিকে শিব প্রসাদ 

আসিয়া উপস্থিত হইলু। তথান্ন যতীন্মোহনকে দেখিতে পাইয়। 

সে ভয়ব্যাকুল চিত্তে করযোঁড়ে বলিতে লাগিল, “মহাশয়! আনায় 

ক্ষমা করুন, আপনার্দিগের অনুপস্থিতি ও আমার দ্রবুদ্ধি বশত; 

একটা বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছি, একটা স্ত্রীলোক আমার গৃহেমধ্যে 

লুক্কায়িত আছে। বড় বাবু! আপনার পদ-ধারণ করিতেছি, 

না বুঝিয়া যে অন্যায় কার্য করিয়াছি, এ জীবনে এমন কর্ম 

আঁর কখনও করিব না। এখন আমাকে ক্ষমা করুন| সেই রমণীর 

বিষয় আপনার ধদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, এই দণ্ডেই 
সাধিত হইবে-এই মুহুর্তে সেই স্ত্রীলোকটাকে এখানে লইয়া 

আমিতেছি।» | : 

. ধরণীকান্ত! সে স্ত্রীলৌকটার নাম কি! 



নবম পরিচ্ছেদ । ; : 2১7৬৯ 

শিবপ্রসাদ। মনোরমা। | 
 যেতৃত্য যতীন্রমোহন সমীপে আসিয়া এই উদ 

করিয়াছিল দে ইতিমধ্যে সেই লুক্কায়িত কামিনীর সন্ধানের জন 
সত্বর শিবপ্রদাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এই তৃত্যহ্য়ে পরম্পর 
মন্তাব ছিল ন1) এজন্য উক্ত ভৃত্য সেই কামিনীকে সঙ্গে লইয়া 

যথায় নরেন্ত্রনাথ, ধরণীকান্ত প্রভৃতি সকলে বসিয়াছিলেন, তথায় 

উপস্থিত হইবার চেষ্টায় ছিল) কিন্তু লজ্জাবতী রমণী কোন ক্রমে 

গৃহ হইতে বহিগগত না হওয়ায় সে ঈর্ষা প্রযুক্ত বা অন্য কোন 

কারণে হউক, বলিয়া উঠিল, “শিব প্রসাদ ভায়া খুব ধরা গড়িয়াছে ! 
তগবানের কৃপায় আপনারা যে, এই স্ত্রীলোকটাকে পুনরায় পাই- 
লেন, ইহাই যথেষ্ট জ্ঞান করি। এই কামিনীকে অতি গোপন ভাবে 

রাখা হইয়াছিল। ভায়ার মনে দৃঢ় বিশ্বীম ছিল যে, আপনাদদিগের 
আসিতে আরে! পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইবে) অনায়াসেই সে 

এই অবকাঁশে রমণীর জাতি ধর্ম নাশ করিবে।” 

নরেন্্রনাথ, ভৃত্যের কথ! সম্যক শুনিতে না পাইয়৷ বলিয়। 

উঠিলেন, “তুমি কি বলিতেছ ?--মনোরমা কোথায় 1 

ভৃত্য । তিশি শয্যায় শুইয়া আছেন। 

রাজকুমার ভৃত্যের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রেই সহধর্শিণীর 
সহিত সাক্ষাৎ অন্তাবনায় কোন কথা বার্তা) না কহিয়া, বিদ্যুৎ 

গতিতে দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইবামীত্র যতীন্দ্রমোহনের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। বীরেন্ত্র সিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার 

জীবন সর্বগ্ব মনোরমা কোথায় ?” 
শয্যায় শায়িত মেই রমণী অকশ্মাৎ গৃহমধ্যে রাজকুমারকে 


